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“আনন্দমেলা” পীন্রকায় যখনই পাঁথবী কিংবা আকাশের নানা রহস্য সম্পর্কে 
কিছু লেখাবার দরকার হয়েছে, তখনই আমি 'বনা দ্বিধায় সাহায্য নিয়েছি 
শ্রীমতী সাধনা মুখোপাধ্যায়ের । তার কারণ, একে তো এ-ব্যাপারে তাঁর তথ্যনিম্চার 
কোনো তুলনা হয় না, তার উপরে আবার প্রকাতিবিজ্ানেরা নানা জটিল 'বিষয়কে 
অত্যন্ত সহজ করে তিনি বুঝিয়ে বলতে পারেন। এক্ষেত্রে তার কোনও জ্যাড় 
তো আমার চোখে পড়ে না। শ্রীমতী সাধনা এ-যুগের একজন বিশিষ্ট কাঁব। 
1কল্ত গদ্যরচনাতেও তিনি সমান দক্ষ। বিশেষ করে ছোটদের জন্য যে সরল 
অনাড়ম্বর গদ্যে স্বনামে ও ছদ্মনামে-জ্জানবিজ্ঞানের নানা 'বাঁচত্র বিষয় নিয়ে 
তিন লিখে থাকেন, তার আবেদন সাত্যই অসামান্য। 

বিজ্ঞানের বিষয়ে বাংলায় কিছু লিখতে হলে দুটো জিনিস জানা দরকার । 
[বজ্ঞান জানা দরকার, এবং বাংলাটাও জানা দরকার । শ্রীমতী সাধনা দুটোই 
অত্যনত ভাল জানেন। সাঁত্য বলতে কী, পাঁথবী ও আকাশের বাচত্র সব রহস্যের 
কথা এমন সহজ ও সন্দর বাংলায় এত প্রাঞ্জল করে এ-কালে আর-কেউ বাঁঝয়ে 
বলতে পেরেছেন বলে তো আমার মনে হয় না। ছোটরা' এ-বই পড়লে একাঁদকে 
যেমন তাদের প্রাকীতিক পাঁরবেশকে আরও ভালবাসতে শিখবে, তেমান অন্যাদকে 
সেই পাববেশ সম্পর্কে আরও পারচ্ছন্ন হবে তাদের ধারণা । মা-বাবারা একেবারে 
নিশ্চিন্ত হয়ে এ-বই তাঁদের ছেলেমেয়েদের হাতে তুলে দিতে পারেন। প্রাতটি 
বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারেও এ-বই অবশ্যই থাকা উাঁচিত। 


স্চশ শল্র 


ক্বুক্ক্তি লেবজ্ন 
শালা 


বরফে আতিঙক 





নৈম্পাখ 


আস্তে আস্তে বেশ গরম পড়ে গেল তাই না? সাড়ে পাঁচটা 
বাজবার আগেই সূর্যদেব উঠে পড়েন। ছ'টার সময় তো রীতিমতো 
আলো দ্রিনটা অনেক বড় হয়ে গেছে। সন্ধেও নামে দেরিতে-_- 
নূর্যাস্ত হয় ৫ট1 বেজে ৫২ মিনিট ৩৮ সেকেণ্ডে। রাত্তির বেল! পরিষ্কার 


আকাশে অনেক তারা দেখা যায়। উত্তরে জল্জল্‌ করে গ্রবতারা 
আর সপ্তধিমগ্ডল, পশ্চিম আকাশে ছায়াপথ আর কালপুরুষ, তারও 
নীচে লুক আর অগস্ত্য নক্ষত্র, মাঝখানে সিংহ রাশির পূর্বফাল্তনী 
আর উত্তরফাল্তনী নক্ষত্র, পূর্বদিক ঘেষে স্বাতী, কন্যা রাশি আর 
তুলা রাশি । তুল রাশি হল বৈশাখ মাসের নতুন নক্ষত্রমগ্ডলী। 

দিনের চড়া রোদে সব গাছপালাই এখন নতুন পাতার সাজ- 
পোশাক পরে ঝলমল ঝলমল করছে। বীদরলাঠি গাছে আঙুরের 
থোলোর মতো হলুদ ফুল ঝুলছে, ফুলে ফুলে হলদে হয়ে গেছে 
গুলমোহর | সবচেয়ে বেশি ফুল ধরেছে এখন কৃষ্ণচুড়া গাছে । শেষ 
হয়ে যাওয়া দোলের লাল আবির মেখে এখনও যেন একঠায় দাড়িয়ে 
আছে। মুচকুন্দ ঠাপার গাছেও অদ্ভুত সুন্দর সুগন্ধ ভরা আঙুলের 
মতে। লম্বা লম্বা ফুল ঝুলছে, আর আছে শিরীষ ফুলের চামর । বাঁড়ির 
ছোট ছোট টবে ফুটেছে বেল। 

ছুপুরের রোদ্দরে হঠাৎ কখনও কখনও ভেসে আসে দস্থ্যর মতো 
কালো মেঘ । বিকেলের দিকে স্র্যকে ঢেকে ফেলে সে কী তুলকালাম 
কাণ্ড । প্রথমে শো শৌ করে ধুলোর ঝড় বইতে থাঁকে-_-তারপর্ই 
শুরু হয় কড় কড় কড়াত করে বাজ পড়ার শব্দ; মেঘের বুক চিরে 
ডাইনির জিভের মতে! লক লক্‌ করে বিছ্বাৎ চমকায় আর তার সঙ্গে 
নামে তুমুল বৃষ্টি। অনেক সময় এই বৃষ্টিতে ভিজে সর্দি কাসি জ্বরে 
ভুগতে হয়। স্কুলে খেলার ঘণ্টায় ছুটোছুটি করে খেলাধুলা! করে 
এসেই তোমরা ক্রাস্ত হয়ে হীফাতে হাফাঁতে ঠাণ্ডা জল খেয়ে ফেল-_ 
এতেও সদ্দি-গমি হয়। এই সময় আইসক্রীম, কুলফি-বরফ, নানা 
রঙের শরবতের বোতল সাজানো! চাকাওয়াল গাড়ি দেখেও খেতে 
ভীষণ লোভ হয় । কিন্তু আইসক্রীম খেতে হলে নামকরা কোম্পানির 


আইসক্রীম খাওয়াই ভাল । এই সময় কলেরার ইনজেকশান দেওয়ার 
অভিযানও শুরু হয়ে যায় । বাজারের কাটা ফল, মাছি বসা খাবার 
খাওয়াও ঠিক নয়। এই সময় নতুন ফলের মধ্যে আছে তরমুজ আর 
তোমাদের চিরপ্রিয় কাঁচা আম । কাচা আমের তেল-নুন-ঝাল-দেওয়! 
আচারের কথা ভাবতেও জিভে জল আসে । কিন্তু কাঁচা আমের 
পাতলা অন্বল খাওয়াই সবচেয়ে ভাল, আর খাঁওয়। ভাল বিকেলে 
আমপোড়ার শরবত । একটু কাঁচা পেঁয়াজ খেলেও গরম লাগবার 
সম্ভাবনা কমে যায়। নতুন শাঁক-সবজির মধ্যে আছে পটল, এচোড়, 
ঝিঞে, উচ্ছে আর নটে শাক । সময়ের সব শাক-সবজিই একটু-আধটু 
খাওয়া ভাল । বিশেষত তেতো! খেলে এই গরমে ফোড়া ঘামাচি 
হওয়ার সম্ভাবন! কমে যায়। 
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গরমের ছুটি আরম্ভ হয়ে গেছে । এই গরমে প্রাণটা কেমন যেন 
আনচান আনচান করে, পড়তে বসতেও ইচ্ছে করে না, সব কিছুতেই 
একটা টিলেমির ভাব । কিন্তু ছুটির কাজগুলো পরে করার জন্তে ফেলে 
না রেখে আগে-মাগে করে রাখাই ভাল । তা ছাড়া রোজ সকাল- 
সন্ধে একটু নিয়ম করে পড়তে বসতেও হবে, কারণ অনেকের তো স্কুল 
খুললেই আবার অর্ধ-বাঁধিক পরীক্ষা । দুপুর বেলাটা থাক খেলবাঁর 
জন্যে। অবশ্ঠ রোঁদুরে ছুটোছুটি করে নয়, ঘরে বসে লুডো, সাপলুডো, 
ক্যারাম, মেমারি, চাইনিজ চেকার, ওয়ারড মেকিং, একটু-আধটু 
দাবাও চলতে পারে। 

দিনটা কী ভীষণ রকমের বড় হয়ে গেছে, বেল! যেন আর 
ফুরোতেই চায় না। হূর্যোদয় হয় ভোর চারটা! বেজে উনষাট মিনিট 


দশ সেকে্ডে আর সূর্যাস্ত হয় ছটা বেজে ছ' মিনিট ছ" সেকেপ্ডে। 
রাত্তিরে আকাশের উত্তর-পূর্ব দিকে দেখতে পাওয়া যাঁয় একটি নতুন 
তারা, যাঁর নাম অভিজিৎ। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে তুল! রাশির সঙ্গে সঙ্গে 
দেখতে পাওয়া যায় বৃশ্চিক রাশিকে । বৃশ্চিক রাশি এ মাসের নতুন 
নক্ষত্রমণ্ডলী। তার মাঝখানে জ্বলজ্বল করে জ্লছে জোষ্ঠা নক্ষত্র । 
পশ্চিম আকাশ থেকে এ-মাসে দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে কালপুরুষ 
আর বৃষ রাঁশি--বাঁকি সব তাঁরা বৈশাখ মাসের মতোই । 

তোমরা যারা গ্রামে বা মফম্বল শহরে থাকো, তার! দেখছ গাছে 
গাছে কাঠালের কী সমারোহ । এখন বেশির ভাগ কাঠালেই পাক 
ধরেছে । খাজা কাঠালের কোয়৷ কচকচ করে চিবিয়ে খেতে মজা, আর 
গোলা কাঠালের কোয়াগুলোর রস বার করে চিড়ে আর ঘন দুধ 
দিয়ে ফলার করে খেতে কী চমৎকার ৷ গাছের আমগুলোয় আস্তে- 
আস্তে পাক ধরছে । বাজারে উঠেছে লিচু, জামরুল, বড় বড় বেল। 
জৈষ্ঠ তো ফলেরই মাঁস। ল্োষ্ঠের গরমে আমাদের কষ্ট হয় বটে, 
কিন্তু ওই গরমই তো ফলকে পাকায়। বেগুনফুলি, হিমসাগর, 
গোলাপখাস, ল্যাংড়া, এইসব খেতে-খেতে কি আমরা সেই জন্টে 
জোষ্ঠের গরমকে কেউ কৃতজ্ঞতা জানাই? 

প্রাকৃতিক দৃশ্ঠের দিক থেকে বৈশাখ আর জৈোষ্টে কতটুকুই বা 
হেরফের__-গাছের নতুন পাতাগুলোর বয়েস শুধু একটু বেড়েছে। 
ঠাপাগাছ ফুলে-ফুলে ভরভরস্ত, কাঠঠাপা, কনকর্টাপা, কাঠাঁলিষ্ঠাপা, 
তাদের নাম আর গন্ধই বা কতরকমের | জাম গাছে মঞ্জরীর ফাকে- 
ফাকে ছোট ছোট ফলের গুটি ধরেছে। কৃষ্ণচূড়া, গুলমোহর, বাঁদর- 
লাঠি ফুলের! এখনও গ্রীস্মের সঙ্গে সমান তাঁলে লড়ে চলেছে। রাস্তার 
পীচ অবশ্য হার মেনেছে রোদ্দুরের কাছে, গলে-টলে একাকার। 





আকাশের মুখটা যেমন মাঝে-মাঝে থম্থম্‌ করে উঠছে বৃষ্টিভরা 
কালে মেঘের ভারে, তেমনই তোমাদের অনেকেরই মুখ থম্থম্‌ 
করে উঠছে স্কুল খুলে যাঁওয়ার সময় হয়ে এল বলে। এর এপর 
অনেকের আছে অর্ধ-বাধিক পরীক্ষার চাপ। তবে অনেকের ক্ষেত্রে 
অবশ্ঠ ব্যাপারটা হয়তো একটু উলটো, অনেকেই স্কুল খোলার 
প্রতীক্ষায় রয়েছে, স্কুল খোল! থাকলে কতই না মজা! 

এদিকে আকাশের মেঘে চারিদিক অন্ধকার হয়ে এলে কী হবে 
-দিন এখনও বড়ই আছে। ২২শে জুন তারিখে উত্তর গোলার্ধে 
সবচেয়ে বড় দিন হবে আর রাতটা হবে পবচেয়ে ছোট । মেঘের 
আড়ালে মুখ ঢেকে থাকলেও সূর্ধদেব রোঁজ উঠে পড়েন ভোর ৪টে 
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বেজে ৫৪ মিনিট ১৩ সেকেণ্ডে আর অস্ত যান বিকেল ৬টা বেজে 
১৯ মিনিট ১৭ সেকেণ্ডে। দীর্ঘদিন গরমের পর মেঘ বৃষ্টি আর তার 
সঙ্গে মাটির পৌদা-সৌদা গন্ধ ভালই লাগে--ভালই লাগে নতুন 
বর্ধার বৃষ্টিতে ভিজতে আর খিচুড়ি, গরম-গরম মাছ-ভাজা আর 
পাঁপড়-ভাজ। খেতে । এখন আমড়ার অন্বলের কচি আমড়াগুলো 
মুখে দিয়ে চিবোতে না চিবোতেই মাখনের মতো! গলে যায়। এই 
সময় অনেক রকমের শাকপাতা বাজারে পাওয়া যায় । তাদের মধ্যে 
হিঞ্চে, কলমি আর রাঙা নটের নাম করা যেতে পারে । রাস্তার মোড়ে 
দাড়ানো! জামওয়ালার কাছ থেকে কুড়ি নয়ায় দশটা জাম কিনে নুন 
মাখিয়ে খেতেও মন্দ লাগে না। আর ভালো লাগে কামরাডা আর 
বিলিতি আমড়া খেতে । 

রাত্তিরে যদি আকাশে মেঘ না থাকে তাহলে আকাশের দিকে 
তাকালে দেখতে পাঁবে তারার অবস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। 
আকাশের পুব দিক ঘেষে দেখা দিয়েছে ছায়াপথ । তার নীচের 
দিকে আছে ধন্থ রাশি। ধন্নু রাশির মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে ছুটি 
নক্ষত্র ঃ উত্তর আষাঢ়া আর পূর্ব আবাঢ়া। পশ্চিম আকাশ থেকে 
ছায়াপথ সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেছে, আর মিথুন রাশির অর্ধেকটা ও দৃষ্টির 
বাইরে চলে গেছে । 

গাছ-গাছালির ধুলোমাখ। পাতাগুলো নতুন বৃষ্টির জলে সান করে 
ধুয়ে মুছে এখন একেবারে ফিটফাট । যেখানেই মাটির চিহ্ন আছে, 
সেখানেই সবুজের ছোয়া, এমন-কী ছাঁতের কোঁণে পড়ে থাকা মাটিতেও 
ছু-একট! ঘাস গজিয়ে গেছে । বর্ষায় সবচেয়ে বেশি আনন্দ যেন 
কদম গাছের আর কামিনী গাছের | ডালে ভালে ফুল ফুটিয়েই তার! 
নিশ্চিন্ত নয়, পথে পথেও ছড়িয়ে রাখে বর্ধামঙ্গলের রেণুভরা আল্পন!। 
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একটানা বৃষ্টির মধ্যে-মধ্যে আসে ছু-একটা! রোদে ঝলমল দিন। 
কিন্ত শীতের রোদ্দুরের মতো এ-রোদ্বুরে আরাম লাঁগে না। বায়ুতে 
আর্দ্রতা খুব বেশি থাঁকায় ভ্যাপসা গরমে কষ্ট পেতে হয় । তোমাদের 
মধ্যে যাদের গায়ে ঘামাচি বেরিয়েছে তারা তে! খুব বেশি করেই 
অন্থবিধেয় পড়ে যাঁও। ঘামের সঙ্গে সঙ্গে ঘামাচির চিড়বিড়ানি 
বাড়তে থাকে আর বাঁড়তে থাকে অন্বত্তি। ভালো করে সাবান 
মেখে স্সান করার পর সার! গায়ে ট্যালকাম পাউডার লাগানো ছাড়া 


৮ 


স্বস্তি পাবার আর অন্য কোন উপায় নেই । চুলকোলে মুখ ছি'ড়ে 
গিয়ে সামান্য ঘাঁমাঁচিই অনেক সময় ফোড়া হয়ে যায়-তাতে আরও 
অনেক বেশি জ্বালা-ন্ত্রণ৷ | 

কয়েকদিন ধরে একনাগাড়ে বৃষ্টি পড়ে রাস্তায় যখন জল জমে 
যায়, তখন মনের আনাঁচে-কাঁনাঁচে রেনি ডে-র সম্ভাবনা উকি মারতে 
থাকে । রাস্তাঘাট জলে থে.থে করছে--অনেকেই ভিজে ভিজে স্কুলে 
এসেছে । ক্লাস না আরম্ভ হতেই ঢং ঢং করে ছুটির ঘণ্টা বেজে ওঠে। 
কী মজা, না? এই সব দিনে কাজের মধ্যে আছে কাগজের নৌকে। 
তৈরি করে জলে ভাঁসানে! আর ঝালমুড়ি আর হজমিওয়ালার কাছ 
থেকে হজমি আর বিলিতি আমড়া কিনে খাওয়া। যারা কবিতা বা ছড়া 
লিখতে পাঁরো বা ছবি আকো» তাঁরা এই সব দিনের অবসরে কয়েকটা 
ছড়াও লিখে ফ্যালো, বা মনের স্থখে ছবি জাকো | এই শ্রাবণ মাসেই 
আছে তোমাদের চিরপ্রিয় ঝুলন উৎসব । রথের মেলায় কেনা মাটির 
পুতুল এবং আরও অন্যান্য জায়গা থেকে সংগ্রহ কর! পুতুল দিয়ে 
তোমর! ঝুলন সাঁজও-_মাথা খাটিয়ে সাজানোর মধ্যে নানাভাবে 
বৈচিত্র্য আনবার চেষ্টা করো । 

আকাশে তাঁকালেই প্রায় মাঝখানে দেখা যায় শ্রবণ! নক্ষত্র । 
নতুন তারার মধ্যে পূর্ব আকাশে উকি মারে মকর রাশি। পশ্চিম 
আকাশ থেকে সম্পূর্ণভাবে অদৃশ্য হয়ে যায় কর্কট রাশি ও মিথুন 
রাশি । ছায়াপথ আকাশের প্রায় মাঝামাঝি চলে আসে । কুর্যোদয় 
হয় সকাল ৫টা বেজে ৩ মিনিট ৪২ সেকেণ্ডে এবং অস্ত যায় সন্ধে 
৬টা বেজে ২১ মিনিট ৭ সেকেণ্ডে। এখনও উত্তর গোলার্ধে রাতের 
চেয়ে দিন বড়। 

যেদিকেই তাকানো যায়, ঘন সবুজ । বাগানে গোলাপি লাল 
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বেগুনি দৌপাটি ফুলের সঙ্গে আছে নানা রঙের ক্লিনিয়ার বাহার । 
নানা রঙের প্রজাপতির মতো কত বাহারি রঙ তাদের । সাদ! সুগন্ধি 
ফুলেদের মধ্যে আছে রজনীগন্ধা, যোঁজনগন্ধা, জুঁই আর ঈষৎ হলদেটে 
বকুল । টগরের রঙও সাদ! কিন্তু গন্ধ ফিকে । কদম আর কামিনী 
সেই যে আষাঢ় মাস থেকে ফুটতে আরম্ভ করেছে, সারা বর্ষা তাদের 
আর বিরাম নেই । ফুটছে তো ফুটছেই। 





জ্গাজ্কে 








নদীর ছুকৃল ছাপিয়ে জল, পুকুর কানায়-কানায় উপচে পড়ছে । 
কচুরিপানার বাড়বাড়স্ত, তাদের মাথার ওপর বেগুনি ফুলের নিশান, 
মাঠঘাট সবুজে সবুজ । মেঘবৃষ্টি যে একেবারে বিদায় নিয়েছে তা নয়, 
তবে মেঘ-রোদ্দরের দীাড়িপাল্লাটা এখন রোদ্দুরের দিকেই বেশি 
ঝুঁকছে । আকাশ-জোড়া মেঘের বদলে এখন দেখা যায় আকাশের 
খানিকটা নীল, আর অনেকট! অংশ জুড়ে ফুলকপির মতো! দেখতে 
মেঘের সপ । ওপর দ্িকট! ডশটার মতো লম্বা, নীচের দিকটা ঝাঁকড়া- 
বাঁকড়া ফুলের মতো। হঠাৎহঠাং তারা সারা আকাশট ছেয়ে 
ফেলে বমবমিয়ে বৃষ্টি নিয়ে আসে--তাঁরপর আবার খা খা রোদ্দুর । 
মেঘ-ভাঙ! সেই রোদ্ধ,র বড় তীব্র। গরমের দাপট এখনও কমেনি । 
হাওয়ায় আর্দ্রতা এখনও বেশি । বৃষ্টি না পড়লে তাই ভাঁপস! গরমে 
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হাসফাঁস করতে হয় । 

সূর্যোদয়ের সময় হল ভোর পাঁচট। বেজে পনেরো মিনিট ছাপণন 
সেকেগু। হূর্যাস্ত হয় সন্ধে ছ'টা বেজে চাঁর মিনিট চুয়াল্িশ সেকেণ্ডে। 
নতুন তারার মধ্যে আছে পুব আকাশে- কুস্ত রাশি ও শতভিষা 
নক্ষত্র, ছায়াপথ প্রায় আকাশের মাঝামাঝি চলে এসেছে, সপ্তবিমণ্ডল 
অনেকটা পশ্চিমে সরে গেছে, আর পশ্চিম আকাশ থেকে অদৃশ্য হয়ে 
গেছে সিংহ রাশি । 

ছর্গাপুজোও এগিয়ে আসছে, তোমাদের সকলের মনেই এখন খুব 
আনন্দ। অনেকেই এখন থেকে বসে গেছ কী কী জামা-কাপড় চাই 
আর পৃজা-সংখ্যা পত্রিকা চাই তার তালিকা তৈরি করতে । পুজোয় 
যে-ফুল না হলেই নয়, সেই শিউলিও ফুটতে আরস্ত করেছে । শিউলি 
ফুলের গন্ধই যেন হুর্গাপুজোর কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু হুর্গা- 
পুজোর আগেই ভাত্র মাসের ৩১ তারিখে আছে তোমাদের আরেকটি 
উৎসবের দিন। সেদিন বিশ্বকর্মা পুজো । সেদিন রঙবেরঙের ঘুড়ি, 
লাটাই, মাপ্তা নিয়ে সকলেই তোমরা মেতে ওঠো । কে কটা ঘুড়ি 
কাটতে পার, তারই যেন প্রতিযোগিতা চলতে থাকে । শুধু তোমরা 
কেন, বয়স্করাঁও অনেকে এইদিন ঘুড়ি ওড়ানৌর আনন্দে মেতে ওঠেন। 
ঘুড়ির রঙের বাহারই বা কতরকমের-_লাল, নীল, সবুজ, বেগুনি । 
কোনটা বা ছুরঙডা, কোনটা ল্যাঁজওয়াল! । তোমাদের সঙ্গে থাকে 
ছেঁড়া ঘুড়ি মেরামত করার নানান সাজসরঞ্জাম । পাতলা কাগজ, 
আঠা, ময়দার লেই। মাঝে-মাঝেই রাস্তা থেকে চিৎকার ওঠে ভো- 
কাটা ! সঙ্গে-সঙ্গেই যারা ঘুড়ি ওড়াচ্ছে না, শুধু দেখছে, তারা কাট! 
ঘুড়ি ধরতে লগি হাতে লাগায় ছুট, ছুট, ছুট । কিন্তু এই দৌড়নোটা 
যে বিপজ্জনক, সেটা মনে রেখো । 


১৯ 


১. 


৮ 45 


॥ ১4725 
রি 81 11 
1) 

1 4 রা 

৫), | 


রন 1 7/ 


নিশা 





পুজোর দিন এগিয়ে আসছে, এগিয়ে আসছে পুজোর ছুটি। স্কুলের 
ছুটির পর বিকেলে অনেকেই মা বাবা আর ভাইবোনেদের সঙ্গে 
দোকানে যাচ্ছ নতুন জাম! জুতো কিনতে । অনেকে দির দোকানে 
মাপ দিচ্ছ-_কী প্যাটানের শার্ট প্যান্ট বা ফ্রক হবে তাই নিয়ে মায়ের 
সঙ্গে অনেক সময় মতের মিলও হচ্ছে না । জামা কাপড় শাড়ির 
দোকানে ভিড় উপচে পড়ছে, ভিড়ের ধাক্কায় ফুটপাথে হাঁটাও 
মুশকিল। পরের দিন স্কুলে গিয়ে গল্পও করছ কী কী নতুন জামা 
কাপড় হল তাই নিয়ে। অনেকে আবার পুজোর ছুটিতে বাইরে 
কোথাঁও বেড়াতে যাঁবে--তাঁরই আনন্দে মশগুল । এদিকে ঝলমলে 
পুজা-সংখ্যাগুলোৌও এখন একে একে বাজারে বার হতে থাকবে। 
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তোমরা নিশ্চয় ভাবছ, তোমাদের মনের মতো পুজৌো-সংখ্যা কবে বার 
হবে ? তাই না? মোট কথা, সকলের মনেই এখন আনন্দ, মুখে একটা 
খুশি-খুশি ভাব । 

এই খুশি শুধু তো মনের মধ্যেই আটকে নেই-__যেন ছড়িয়ে 
পড়েছে সার! প্রকৃতিতে । চারিদিক সবুজে সবুজ । যাদের বাড়িতে 
বাগানে শিউলি গাছ আছে, তাঁরা সকাল হলেই শিউলি ফুল কুড়োতে 
যাও। শিশিরভেজা ঘাসের ওপর যেন সাদা আলপনা আক থাকে । 
কী সুন্দর মিষ্টি গন্ধ । অন্যান্য ফুলেদের মধ্যে আছে দোপাটি, জিনিয়া, 
টগর, জবা! আর অপরাজিতা । রাত্তিরে হাসন্হানা ফুলের গন্ধ সারা 
বাগান মাতিয়ে রাখে । বর্ধার বৃষ্টিতে ধোওয়া আকাশ কী গভীর 
নীল । মাঝে মাঝে সাদা মেঘের টুকরো । রোদ্দুরের রঙ কাচা সোনার 
মতে! হলুদ । গরমের দাঁপট কমে গেছে। 

রাত্তিরে নির্মেঘ আকাশে তারার ঝকমক করে। আকাশের 
মাঝখান দিয়ে চলে গেছে ছায়াপথ । উত্তর-পশ্চিম আকাশে সপ্তবিও 
ক্রতু ও পুলহ নক্ষত্র আর দেখা যায় না-__তেমনই পশ্চিম আকাশ 
থেকে প্রায় অদৃশ্য হতে চলেছে কন্ঠ! রাশি । নতুন তারাদের মধ্যে 
পূর্ব আকাশে দেখা দিয়েছে মীন রাশি আর মেষ রাশি । মেষ রাশির 
অশ্বিনী নক্ষত্রের নাম অনুযায়ী এই মাসের নাম হয়েছে আশ্বিন । 

আশ্বিন মাসে এই যে ছুূর্গাপুজো। হয়ঃ এর আরেকটা নাম 
অকাঁলবোঁধন । রামচন্দ্র রাবণকে বধ করবার জন্যে এই সময়ে হুর্গার 
আরাধনা করেছিলেন। রাবণকে বধ করতে পেরেছিলেন বলেই এই 
মাসের দশমী তিথিকে বিজয়া দশমী বলা হয়। এই দিন অবাঙালির৷ 
বিরাট বড কাগজের রাবণ তৈরি করে তার মধ্যে নানা রকম আতস- 
বাজি ভরে তাতে আগুন লাগিয়ে দেন। মুভিটি পোড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
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বাজিগুলোও ফাটতে থাকে ছমদাম করে । পুজোর কদিন প্যাণ্ডেলে- 
প্যাণ্ডেলে ঘুরে প্রতিম! দেখার ধুম পড়ে যায়। কত নতুন ধরনের 
মৃতি, কত আলো, কত লোক-_মনে হয় যেন একটা বিরাট মেল! 
বদে গেছে । বিয়ার প্রতিম! নিরগ্জনের দিন সকলেরই মন খারাপ 
হয়ে যায়। তারপর আছে বড়দের প্রণাম করা আর বাড়ি বাড়ি গিয়ে 
মিষ্টিমুখ করা । 
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সবে ছর্গাপুজে৷ শেষ হয়েছে, নতুন জাম! কাপড়গুলোর নতুন- 
নতুন গন্ধ এখনও যায়নি, পুরোনো হয়ে মলাট ছি'ডে যায়নি রঙিন 
পূজ-সংখা! পত্রিকাগুলোরও । এদিকে স্কুল খোলারও তো সময় হয়ে 
সামনেই বাধিক পরীক্ষার চোখ রাঙানি। পড়া তো বিশেষ 
কিছুই হয়নি পুজোর হৈ-হট্রগোলে-_-ভয়ে বুকট। ছুরুর করছে । তাই 
না? তবু সামনে আছে এখনও ছুটি আনন্দের দিন-_কালীপুজো 
আর ভাইফৌটা। নানার রকম বাজি, পটকা! আর আলোর মালাতে 
কালীপুজোর আনন্দও কিছু কম নয়। অনেক জায়গায় তুবড়ি 
প্রতিযোগিতা হয়” কার বানানো তুবড়ি কতটা উঁচুতে উঠে কতক্ষণ 
ফুলঝুরি ঝরায় তাই নিয়েই প্রতিযোগিতা ৷ অনেকেই বাজারের কেনা 
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বাজিতে সন্তষ্ট না হয়ে বাড়িতে মাটির খোল! কিনে তার মধ্যে নানা 
মশলা ভরে নিজেরাই তুবড়ি তৈরি করে নেয় । এই সব বাজির মধো 
ফুলঝুরি আর রঙমশা'লই সবচেয়ে নিরাপদ । 

বিপজ্জনক বাজি পোৌঁড়ীতে গিয়ে অনেক সময়েই হুর্ঘটনা ঘটে 
যায়, সেইজন্যে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ওই সব বাজি নিয়ে মাতামাতি 
ন। করাই ভাল । কালীপুজোর পরে আছে ভাইফৌটা । বাঙালির 
ঘরে-ঘরে এটা একটা বড় সুন্দর উৎসব । ভাইয়ের কপালে বোন 
মঙ্গল টিপ পরিয়ে দেয়, তার দীর্ঘায়ু কামনা করে । ভাই বয়েসে বড় 
হলে বোনকে আশীবাদ করে, আর ছোট হলে করে প্রণাম। 
ভাইবোন ছুজনেরই মনে এইদিন খুব আনন্দ। এছাড়া আরও 
অনেকগুলে! পুজো আছে এই মাঁসে-_যেমন, জগদ্ধাত্রী পুজো, কাতিক 
পুজো ও রাস । অনেক জায়গায় এই সব পুজো উপলক্ষেও ধুমধাম 
কিছু কম হয় ন1। 

ক্রমশই দিনের চেয়ে এখন রাত্তির বড় হতে আরম্ত করেছে। 
ভোরের দিকে একটু ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাব, মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোরে 
স্থতী চাদরট! টেনে নিতে হয়। আস্তে আস্তে শীত এগিয়ে আসছে, 
তবে শরৎ এখনও বিদায় নেয়নি । বিসর্জনের বাজনা বেজে গেলেও 
এখনও শিউলি, স্থলপদ্প, জব আর রেল লাইনের ধারে গ্রামের জলা 
মাঠে কাশ ফুলের সমারোহ । আকাশ এখনও উজ্জল নীল, রোদ্দুর 
সোনালি । পুজোর শেষেও প্রকৃতি খুলে ফেলেনি তার উৎসবের 
সাজসজ্জা, শহরের একটু বাইরে গেলেই দেখা যাবে মাঠেমাঠে সবুজ 
ধান উপচে পড়ছে। 

রাত্তিরে আকাশে ঝলমল করে তারা আর ছায়াপথ, শুর্ুপক্ষের 
চাদের আলে! যেন তরল পোনা। মানুষের সঙ্গে-সঙ্গে আকাশও 
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যেন উদ্যাপন করছে তাঁর দীপাবলী উৎসব । আকাশে এখন উত্তর- 
পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে নেমে গেছে ছায়াপথ । বৃশ্চিক রাশি প্রায় 
দৃষ্টি-পথের বাইরে চলে গেছে, পূর্ব আকাশে দেখা দিয়েছে বৃষ রাশি । 
বৃষ রাশির কৃত্তিকা নক্ষত্রের নাম অনুসারেই এই মাসের নাম হয়েছে 
কাতিক। 
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কাতিক থেকেই হেমন্তের শুরু । এখন পুরো হেমস্তকাল। না-শীত 
না-গ্রীষ্মের দিন ফুরিয়ে এখন শীতের পাল্লাটাই যেন ভারী ভারী 
ঠেকে । খতু পরিবর্তনে আচমকা ঠাণ্ডা লেগে সদি কাসি গলাব্যথা 
হয়। স্কুলে বাষিক পরীক্ষা চলছে, তাই আশে পাশে চারিদিকে 
তাকিয়ে দেখতে এখন মন নেই, এখন শুধু পড়া আর পড়া। আর 
তারই মধ্যে-মধ্যে কল্পনা করা, পরীক্ষার পর কী কী মজা করা যাঁবে, 
কত ঘুমোনো যাবে এই সব। এরই মধ্ো পড়তে পড়তে অজ্ানতেই 
কখন চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসে । কোথা থেকে সারা চোখে যেন 
রাজ্যের আল্ুসমি এসে জড়ো! হয়। তবু দিন গড়াতে-গড়াতে স্কুলের 
পরীক্ষা এ্কিদিন শেষ হয়। তখন চারিদিকে তাকিয়ে হঠাৎ আশ্চর্য 
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লাগে- প্রকৃতি কত বদলে গেছে। সন্গে হতে-না-হতেই একটা 
ধোঁয়া-মেশ। কুয়াশার চাদর যেন সারা পৃথিবীকে ঢেকে ফেলে। 
আকাশের তাঁরা যেন সেই চাদরের তলায় মুছে মুছে আসে । দিন 
এখন অনেক ছোট হয়ে গেছে-বিকেল হতে-ন!-হতেই সন্ধে নেমে 
আসে। 

অন্্রান মাসে শহরে কোন পুজো-পারণ না-থাকলে কী হবে, 
গ্রামে এই সময় ধান পাকে, ধান কাটা হয়। ক্ষেতে-ক্ষেতে কৃষকদের 
মধ্যে কী দারুণ ব্যস্তত। | ব্যস্ততা গ্রামের থরে-ঘরে । 

অস্ভানে গাছের পাতা হলুদ হয়ে বুড়িয়ে যায়। কিছু-কিছু গাছের 
পাতা ঝরাও শুরু হয়ে যায়। যে-সব গাছে পাতা থাকে, তার 
উপরেও পড়ে যায় একট! ধুলোর পুরু আস্তর। মনে হয় অনেক দিন 
যেন ওরা সন কনেনি। এখন ফুলের মধ্যে আছে কুন্দ, ডালিয়া, 
চন্দ্রমল্িকা ব! ক্রিসানথিমাম আর কিছু কিছু রংবাহারি বিলিতি 
মরস্থুমি ফুল। অভ্রান মাসে নতুন ঠাণ্ডা পড়বার স্থখের সঙ্গে 
আরেকটা সুখ আছে--নতুন শাক-সবজি খেয়ে মুখের স্বাদ 
বদলানোর সখ । একঘেয়ে কুমঙোঃ পটল আর বিঙের ঝাকার বদলে 
এখন বাজারে নতুন ওঠা ফুলকপি, টোম্যাটো, গাজর, কীট, মটরশু'টি, 
কচি বেগুন মুলে! আর পালং শাকের ঝুড়িও দেখা যাঁয়। 

রাষ্িরে ধোয়াটে আকাশের দিকে তাকালে দেখা যাবে, 
ছায়াপথ এখন আকাশের প্রায় মাঝখান দিয়ে পূৰ থেকে সোজাসুজি 
পশ্চিমে চলে গিয়েছে । পশ্চিম আকাশ থেকে ধন্থু রাশি ক্রমশই 
ৃষ্টিপথের বাইরে চলে যাচ্ছে, পূর্ব আকাশে রোহিণী আর আর্ডাকে 
সঙ্গে নিয়ে সবে দেখা! দিয়েছে কালপুরুষ আর ছায়াপথের উত্তর-পূর্ব 
কোণ ঘেষে উকি মারছে মিথুন রাশি । সব মিলিয়ে মনে হয়, অস্্ান 


ন্ঠ৪ 


এমনই একটা মাস, যাঁর প্রথম পনরো দিনে আছে কেমন-যেন একটা 
আলসেমি আর ছুঃখ-ছুঃখ ভাব, আর শেষ পনরো৷ দিনে আছে 
এমনই একটা শক্তি য। এনে দেয় পিকনিক, ক্রিকেট ম্যাচ ব। নতুন 
কিছু করবার একটা দারুণ উৎসাহ । 
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কথায় বলে কারও পৌষ মাস কারও সর্বনাশ । এর থেকেই 
বোঝা যায় পৌষ মাসটা সকলের কাছে কত সুখের মাস, কত 
আনন্দের মাঁস। শীত এসে গেছে । যাঁরা কলকাতায় থাকো তাদের 
কাছে শীতট! তেমন কিছু নয়, গায়ে একটা ফুল জীভ সোয়েটার 
চাঁপালেই হল। কিন্তু গ্রামের দিকে যেখানে এত বাড়িঘর নেই, 
খোলামেলা, সেখানে শীতের দাপট অনেক বেশি, আর পাহাড়ি 
অঞ্চলে তো কথাই নেই, শীত যেন সেখানে হায়নার হিংজ্্ কামড়-_ 


৬ , 


শরীরের খোল। জায়গায় দাত বসিয়ে দেয় । 

এই শ্রীতের মধ্যেই আসে বড়দিন, ইংরেজিতে যাকে বলে 
ক্রিঘমাস, আসে ইংরেজি নতুন বছর । কলকাতায় যারা থাকো 
তাদের অনেকেই একদিন অন্তত নিউ মার্কেটে চক্ধর লাগিয়ে আস। 
সেখানে লোকের ভিড় যেন উপচে পড়ে । বড়দিনের দিন তো হইটাই 
যায় না। তাঁর আগেই একটা গোল জায়গা ঘিরে বিক্রি হয় নকল 
পাইন গাছ, যাঁকে বলা হয় ক্রিসমাস টী, সান্টারুজ ব৷ ক্রিসমাস 
বুড়ো, ঘর সাঞ্জাবার নানারকম জিনিস আর রডিন কাগজের টুপি । 
চারিদিকে কার্ডে কার্ডে ছয়লাপ। কেকের দোকানের পাশ 
দিয়ে লোভ সম্বরণ করে হাঁটাই মুশকিল । ভিড় বাঁড়ে চিড়িয়াখানায় 
বকখালিতে আর ডায়মণগ্তহারবারে। পৌষ মাসেই বেশিরভাগ 
পিকনিক হয় বলে বাংলায় পিকনিকের আরেকটা নাম পৌবল্যা । 
পৌষ মাসের আরেকটা আকর্ষণ হল পৌষ সংক্রাস্তির উৎসব, যাকে 
বলা হয় পৌষ পার্বণ । সেদিন কত পুলি-পিঠে-পায়েস, প্রত্যেকের 
বাড়িতেই কিছু ন। কিছু হয়। তাছাড়া! পৌষ মাসে এমনিতেই খাওয়া- 
দাওয়! একটু ভাল হয়। বাজারে প্রচুর তরিতরকারি পাওয়া যায়, 
দামও অনেকটা কমে আসে । নলেন গুড়, পাটালি, জয়নগরের মোয়া, 
নতুন গুড়ের সন্দেশ আর মটরশু' টির কচুরির মরনুম শুরু হয়ে যায় । 

এই সময় বাগানে-বাগানে রঙের ছয় লাগে । হর্টিকালচার 
গার্ডেন, বিধানসভ! কিংবা পাড়ার্গীর কুটির--সব জায়গাতেই রঙিন 
ফুলের সমারোহ । তাঁর মধ্যে যেমন আছে দিশি ফুল গাঁদা, তেমনই 
আছে বড়-বড় রঙ-বেরঙের ডালিয়া, বাঘমুখো প্যানজি, সুঈটগী 
ইত্যাদি বিদেশী ফুল । গোলাপের শ্রেষ্ঠ খতৃও এই শীতকাল । শীতে 
গাছের পাতা ঝরে যায়। 


১৬০ 


আকাশ এই মাসে নির্মল নীল। দিনে ঝলমলে প্রাণ-জুড়োনো 
রোদ্দরের তাপ বড় আরামদায়ক, রাত্তিরের আকাশে ঝকমকে 
তারার বাহাঁর। ছায়াপথ এই সময়ে আঁকাঁশের দক্ষিণ-পূর্ব কোণ 
থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে চলে গেছে । মকর রাশি পশ্চিম আকাশ 
থেকে প্রায় অদৃশ্য হতে চলেছে । পুৰ আকাশে মিথুন রাশির পাশে 
নতুন একটি নক্ষত্র দেখা যায়, যাঁর নাম 'প্রশ্বন্ত । মনে হয় এই 
নক্ষত্রের নাম অনুসারেই এই মাসের নাম “পৌষ রাখা হয়েছে। 
'পুস্যা” নক্ষত্রের সঙ্গেও “পৌষ” নামটির মিল আছে। এ নক্ষত্রটি কিন্ত 
আকাঁশে দেখা যাঁয় মাঘ মাসে । দিন এখন যদিও রাত্তিরের চেয়ে 
অনেক ছোট তবুও ২৫ ডিসেম্বরকে বড়দিন বলা হয় এইজন্যে যে, ২১ 
ডিসেম্বরের পর মকরক্রাস্তি পেরিয়ে সূর্যের আলো আবার উত্তর 
দিকে পড়তে থাকে । কাজেই রাত্তিরের আয়তন ক্রমশ কমে যায়। 
তবুও দিনের চেয়ে রাঁত্তির অনেক বড়ই থেকে যায় এই মাসে। 
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মাঘের শীতে বাঘ পালায়--কথাটা যদিও দারুণ চালুঃ তবু 
শহরে এই কথাটা ঠিক যেন খাটে না । যদিও হুন্থ করে উত্তর দিক 
থেকে শুকনো হাওয়া বইতে থাকে শুকনো! পাতার রাশি নিয়ে, 
যে-হাওয়ায় ঠোঁট ফাটে, হাত পা আর গালের চামড়াও ফাটে, 
তবু কলকাতা শহরের চিড়িয়াখানার কোন বাঁঘকেই বিশেষ বিমর্ষ 
দেখায় না। বরং অনেক দর্শকের আনাগোনায় নিজেদের তারা কেউ- 
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কেটা ভেবেই খাঁচার মধ্যে বেশ ভারিক্কি চালে ঘোরাফেরা করতে 
থাকে । সাদ! বাঘের জগ্তে তো আছে আলাদা! টিকিট, তার জন্টে 
আবার লম্ব। কিউ। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশে আর মাঠে-ঘেরা গ্রামে- 
গঞ্জে অবশ্ঠ ঠাঁণ্ডাঁট! বেশ জ'কিয়েই পড়ে। 

ভোরের দিকে কুয়াশায় চারিদিক ঢাকা থাকে । মাঠের ঘাস 
থাকে শিশিরে ভেজ। । বেলা বাড়লেই কুয়াশার জাল কেটে দেখা 
দেয় রোদ্দ,র | গাছগুলো! স্তাড়া হয়ে দাড়িয়ে থাকে । শিমুল, কাঠ- 
বাদাম এবং আরও কয়েকটি গাছে তো একটিও পাত! অবশিষ্ট থাকে 
না। তারই মধ্যে পাড়ায়-পাড়ায়, রাস্তার মোড়ে-মোড়ে লাল শালু 
ব। সাদা কাপড়ে লেখা বিজ্ঞাপনে সরন্বতী পুজোর কথা ঘোষিত হয়। 
সরন্তী পুজো হয় প্রায় সর্বত্র-স্কুলে, কলেজে, পাঠাগাঁরে, সিনেমা 
হলে--এমন-কী কোন-কোন অফিসেও । পাড়ায়-পাড়ায় তো পুজো 
আছেই । এখন সকলেই নতুন ক্লাসে উঠেছ, নতুন নতুন পড়ার বই 
কেনা হচ্ছে। স্কুলে পড়াশোনা হয়তো পুরোদমে শুরু হয়নি ! তাই 
পুজোর টাদা তোলায় সকলের অদম্য উৎসাহ | অনেক স্কুলেই এই 
সময় নানান রকম প্রদর্শনী হয়। তাতে তোমাদের সারা-বছর-ধরে- 
কর! হাতের কাজ, চাট ইত্যাদি সাজানে!। থাকে; নিজেদের তৈরি 
জিনিস দর্শকদের দেখাতে গর্বে বুক ফুলে ওঠে । অনেকেই স্বেচ্ছাসেবক 
হয়ে ব্যাজ লাগিয়ে ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করো । রঙিন কাগজের 
শেকল তৈরি করো, আলো দিয়ে সাজাও প্রতিমাকে । 

সরন্বতী পুজোর সঙ্গে যে ছুটে জিনিস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, 
সেগুলো হল কুল আর গীদাফুল। এ ছাড়াও আর যা যা চাই 
সেগুলে। হল যবের শিষ, আমের মুকুল অর পলাশ কুঁড়ি। কুল 
খাওয়ার লোভ তো তোমরা সরস্বতী পুজে। অবধি কোনে রকমে সম্বরণ 


ত্ঙ 


করে থাকো । কুলই বা! কত রকমের-নারকোল কুল, টোপ! কুল, 
দিশী কুল। আর গাছে নতুন আমের মুকুল দেখা দেয় এই সময়ে । 
মাঘের মাঝামাঝি এসে শীতের খেলা যেন বিমিয়ে পড়ে । দিন ক্রমশ 
বড় হয়, যদিও রাস্তিরের চেয়ে তা আয়তনে এখনও ছোট । 

আকাশে ছায়াঁপথের অবস্থিতি দক্ষিণ-পূর্ব থেকে সরাসরি উত্তর- 
পশ্চিমে চলে গেছে । কুস্ত রাশি পশ্চিম আকাশে ক্রমশ দৃষ্টিপথের 
বাইরে চলে যেতে থাকে, আর পূর্ব আকাশে দেখা দেয় কর্কট রাশি 
আর সি রাশির খানিকটা অংশ । সিংহ রাঁশির “মঘা” নক্ষত্রের নাম 
অন্ুসারেই এই মাসের নাম রাখা হয়েছে মাঘ । 
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গাছে গাছে কচি নতুন পাতা মোড়ক খুলে বাইরের আলোয় 
ঝলমল করে ওঠে । অশথ গাছে, আম গাছে, এমন-কী নিম গাছেও 
নতুন পাতার রঙ লাল। ক্রমশ তা রোদ্দুরে পূর্ণতা পেয়ে সবুজ হয়ে 
ওঠে । শিমুল গাছেও দেখা দেয় কালো কালো! ফুলের ঝুঁড়ি-_কিছুদিন 
পরে সেগুলো! থেকে বেরিয়ে আসে রক্তের মতো! লাল-লাল ফুল। 
নীল আকাশের পটভূমিতে সম্পূর্ণ পত্রহীন গাছে লাল-লাঁল ফুলের 
শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। ফুল ফোটে পলাশ আর মাদার 
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গাছেও। পলাশ ফুলের রঙ মেটে সিঁছুরের মতে লাল । আম গাছের 
মুকুলে-যুকুলে মৌমাছির ভিড় ; চারিদিকে মুকুলের মৃহ সুগন্ধ ছড়িয়ে 
পড়ে। গাছের কোন ডাল থেকে ভেসে আসে কোকিলের ডাক । 
শহরের একটু বাইরে গেলেই এই সব দৃশ্য দেখতে পাওয়া যাঁয়। 
শহরে তো গাছের সংখা। নানা কারণে ক্রমশই কমতির দিকে । 
প্রকৃতির সঙ্গে রঙ মিলিয়ে এ-মাসের উৎসবও রঙিন_-দোল- 
পুণিমা | নানা রকমের রঙিন প্লাসটিকের পিচকিরি কিনে নাও তোমরা 
-কেউ কেউ আবার পিতলের পিচকিরিও কেনো । সারা দিন বন্ধুদের 
সঙ্গে লাল নীল সবুজ হলদে রঙে মাতামাতি করবার পর সন্ধেবেলায় 
গুরুজনদের পায়ে আবির দিয়ে প্রণাম করে তাদের আশীবাদ নাও । 
সূর্যের তেজের সঙ্গে সঙ্গে দিনের রুক্ষতাও বাড়তে থাকে । দিন- 
রাতের ব্যান্তি প্রায় সমান হয়ে আসে | গরম জামা, জেপ, কম্বল সব 
এক বছরের মতো বাক্সে বা অন্য কোথাও তুলে রাখা হয় শ্টাপথলিন 
দিয়ে । মশা-মাছির উপদ্রব বেড়ে যায়; অসুখ-বিস্ুখের পালাও শুরু 
হয়ে যায় খতু-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে । এই সময়টা খুবই সাবধানে 
থাকবার সময় । এই সময়ে প্রতোকেরই উচিত বসস্তের টিকে নিয়ে 
নেওয়া । এই সময় তেতো খাওয়। খুব ভাল, বিশেষত নিমপাতার 
ঝোল বা নিম-বেগুন_-কারণ তাতে অসুখ করবার সম্ভাবনা কমে 
যায়। খেলাধুলো করে এসে কিংবা স্কুল থেকে ফিরে এসে ভাল করে 
পরিফষার জলে হাঁত-সুখ ধুয়ে ফেললে অস্খের আঁশঙ্কাট! কম থাকে। 
অনেক দিন তো নানা উৎসব-পার্ণের মধ্যে দিয়ে কাটল, এবার 
লেখাপড়ায় মন দেওয়! উচিত; তা না হলে পরীক্ষার সময় তাড়াহুড়ো 
করে পড়লে সব বিষয়েরই ভিত্তি কাঁচা থেকে যাবে । যারা মাধামিক ব! 
স্কুল ফাইন্ঠাল পরীক্ষা দিচ্ছ, তাঁদের তে। পরীক্ষা এসেই গেল। পড়ার 
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সময় অত্যধিক না বাড়িয়ে বা রাত জেগে না পড়ে-_যতটুকু সময় 
পড়বে, খুব মন দিয়ে পড়লে ভাল ফল পাবে । অহেতুক ভয় পেয়ে 
কোন লাভ নেই, তাতে মন দুর্বল হয়ে পড়বে । বরং মনকে বোঝাও 
এবং বিশ্বাস রাখো যে, বছর ধরে তো মন দিয়ে পড়েছি, অতএব 
পরীক্ষার ফল ভাল হবেই। 

এ মাসে আকাশে ছায়াপথের অবস্থিতি গত মাসের মতোই 
দক্ষিণ-পূর্ব কোণ থেকে উত্তর-পশ্চিমে ৷ উত্তর-পূর্ব আকাশে দেখা দেয় 
সপ্তধিমগ্ডল। মীন রাশি পশ্চিম আকাশ থেকে ক্রমশই দৃষ্টিপথের 
বাইরে চলে যেতে থাকে, সিংহ রাশিকে পূর্ব আকাশে পুরোপুরি দেখা 
যায়। এই রাঁশিরই উত্তর-ফান্তনী ও পূর্ব-ফান্তনী নক্ষত্রের নাম 
অন্নসারে এ-মাসের নাম রাখা হয়েছে ফাল্গুন । 
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গ্রামে-গঞ্জে কাচা রাস্তায় ধুলো উড়তে থাকে, বীধানো রাস্তায় 
গলতে থাকে পিচ। গল] শুকিয়ে বারবার জলতেষ্ট। পায়, মুখট! 
বিশ্বাদ লাগে। গাজনের সন্গযাসী ত্রিশুল হাতে ভিক্ষা করে বেড়ায় 
বাব তারকনাথের চরণে সেবা লাগি মহাদেব. | শিমুল গাছের 
ফুল ঝরে গিয়ে ফল ধরে, ফাটে, হাওয়ায় ভেসে বেড়ায় তার তুলো 
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_বাদরলাঠি আর গুলমোর গাছে হলুদ ফুল ধরে, গরম বাঁড়তে 
থাকে, এমন মাসের নাম চৈত্র। সজনে গাছে ফুলের খেলা শেষ 
হয়ে গিয়ে ঝুলতে থাকে কচি-কচি ভাটা, আমের গাছেও নতুন গুটি 
ধরে। ফাল্গুনের নতুন পাতার! ধুলোয় ঢেকে মলিন হয়ে যায়। 
মুচকুন্দ, চাপা গাছে কুঁড়ি দেখ! দেয়, বেল ফুল, লেবু ফুল, সব ফুলই 
স্বগন্ধে ভরা । 

একুশ মার্চে হয় মহাবিধুব | অর্থাৎ এই দিনে সূর্য ঠিক বিষুব- 
রেখার ওপর লম্বাভাবে কিরণ দেয়, কাজেই সারা পৃথিবীতে এই 
তারিখে রাত দ্রিন ঠিক সমাঁন সমান হয়, অর্থাৎ বারো ঘণ্টা রাত 
আর বারো ঘণ্টা দিন । তারপরেই দিন ক্রমশ বড় হতে থাঁকে, আর 
রাত হয় ছোট । তূর্যদেবের দেখা পাওয়া যাঁয় তাড়াতাঁড়ি, অস্তও 
যাঁন দেরিতে । প্রচণ্ড রোদ্দুর উঠলে আর দিনের তাঁপ খুব বেড়ে 
গেলে বিকেলের দিকে মাঝে মাঁঝে ঝড় ওঠে, ছু-এক পশলা বৃষ্টিও 
হয়ে যায়। সন্ধেবেলার দিকে অবশ্য একটা গা-জুড়ীনো ফুরফুরে 
হাওয়া বয় দক্ষিণ অর্থাৎ বঙ্গোপসাগরের দিক থেকে । 

বছর শেব হয়ে আসে । ৮১এ সংঞ্।স্তিতে অনেক জায়গাতেই 
বসে চড়কের মেল! নাগরদৌলা আসে, আনে নানার ধরনের ম্যাজিক। 
সার্কাসের তাবু পড়ে, শুরু হয় বন্দুক ছুড়ে, বেলুন ফাটিয়ে বাজি 
জেতার খেল! । আসে সস্তা আইসক্রীম আর শরবতের রডিন বোতল । 
এই মানে অস্থুখ-বিস্থুখ যাতে না হয় সেইজন্তে সাবধানে থাকতে 
হয়। রোদ্দুর ছুটোছুটি করাও এই সময়ে ভাল নয়, সদিগমি হয়ে 
যাওয়ার ভয় আছে। তাছাড়া গরম পড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই আসে 
কলেরায় আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা । লেইজন্যে খোল ও মাছি-বস! 
খাবার খাওয়া বিপজ্জনক । এই মাসে তেতো খাওয়া ভাল । এই 


৩ 


মাসে কচি আমেরও দেখা পাওয়া যায় বাজারে । আমের পাতলা 
ঝোল খেলে মুখের রুচি বাঁড়ে, শরীরের পক্ষেও ভাল, আর ভাল 
লাঁগে কচি পটল অর সজনে ডাঁটা খেতে। 

এ মাসে আকাশে ছায়াপথের অবস্থিতি দক্ষিণ থেকে উত্তর- 
পশ্চিমে । সপ্তধিমণ্ডল উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে অনেকটা নীচে নেমে 
আসে । আকাশের পূর্বে কোঁণে একটি নতুন নক্ষত্র দেখা দেয়, যায় 
নাম ন্বাতী।* মীন রাশি পশ্চিম আকাশ থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। 
পূর্ব আকাশে দেখা! দেয় কন্যা রাশি, তারই চিত্রা নক্ষত্রের নাম 
অন্ুসারেই এই মাঁসের নাঁম হয়েছে চৈত্র । 





সুত্ হলল্লুল। 





আগেকার দিনে মানুষের ধারণ! ছিল পৃথিবীকে মাঝখানে রেখে 
সূর্য, টা, গ্রহ, তারা সকলেই তার চারপাশে ঘুরছে কিন্ত পরে 
বৈজ্ঞানিকের! প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। 

ই মাঝখানে আছে আর অন্ত সব গ্রহ তাঁর চারপাঁশে অবিরাম 
ঘুরছে। এই তূর্য ও গ্রহদের সৃষ্টি হল কী ভাবে? পৃথিবী, সুর্য এবং 
অন্যান গ্রহরা কি চিরকাল এই ভাবেই আকাশে ছিল? তার উত্তরে 
সংক্ষেপে বলা যেতে পারে--না পৃথিবী সূর্য এবং গ্রহরা চিরদিনই এই 
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আকাশে ছিল না । কোটি কোটি বছর আগে এই আকাশে তূর্য, টাদ, 
পৃথিবী কাউকেই দেখা যেত না-তার বদলে দেখা যেত অনেকটা 
মেঘের মতে! দেখতে এক রকম সাদা সাদ! পদার্থ যাকে বল! হয় 
নেবুলা। লাতিন ভাবায় নেবুলা মানে মেঘ । আজও দৃরবিনে ব! 
দূরবিনের সাহায্য ছাঁড়াই খালি চোখে পরিক্ষার রাত্রির আঁকীশে এই 
রকম একটা মেঘ মেঘ অস্তিত্ব দেখা যাঁয়-_এগুলিকেও নেবুল৷ বল 
হয়। গ্রহ নক্ষত্র জন্মের আগে ঠিক এই রকমই একটা! মেঘ মেঘ 
অবস্থায় থাকে । এই রকম একটা! নেবুলা থেকেই সূর্য, পৃথিবী ও 
অন্যান্য গ্রহদের জন্ম হয়েছে । এখন এই নেবুল! কী ভাবে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন 
হয়ে সূর্য ও গ্রহদের জম্ম দিল সেইটাই একটা আশ্চর্যের বাপার। 

সূর্য, পুথিবী এবং অন্যান্য গ্রহদের মধ্যে কয়েকটা মিল দেখতে 
পাওয়া যায় । সবগুলোই প্রায় একই ধরনের পদার্থ দিয়ে তৈরি, সব- 
গুলোই একই সমতলে আছে এবং সব গ্রহগুলোই এক দিক থেকে 
সুর্যের চারপাঁশে ঘুরছে । এই সব মিল দেখে আগে অনুমান কর! 
হয়েছিল যে গ্রহগুলে! সূর্যের শরীরের বিচ্ছিন্ন অংশ ছাড়া আর কিছুই 
নয়। কিন্ত এখনকার বৈজ্ঞাঁনিকেরা বলেন সুর্যের চারপাশের গ্রহ ও 
গ্রহাথুপুগ্র সূর্যের বিচ্ছিন্ন অংশ নয়। তারা একই নেবুলার বিভিন্ন 
অংশ-_তাঁই তাঁদের ভেতরকার পদ্দার্থলোও প্রায় একই রকমের । 
আকাশে যে সব নেবুল! আছে সেগুলো ভাল ভাবে লক্ষ্য করলে দেখা 
যায় ষে এদের মধো কতগুলে। এমন গ্রন্থি রয়েছে যেগুলো ভাসা ভাসা 
মেঘ মেঘ অবস্থা থেকে একটু বেশি ঘন হয়ে গেছে । এই রকম ভাবে 
ঘন হওয়ার মূলে আছে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি । 

মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছিলেন নিউটন । তিনি 
এই সিদ্ধান্তে এসে পৌছেছিলেন যে, পৃথিনী সব বস্তকে তার কেন্দ্রের 
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দিকে আকর্ণ করে রেখেছে। সেই একই নিয়মে সূর্য পৃথিবীকে নিজের 
শক্তিতে আকর্ষণ করে রেখে তার চারপাশে ঘোরাচ্ছে। পৃথিবী ও 
তাঁর আয়তনের তুলনায় অনেক ছোট টাদকে নিজের আকর্ষণে বেঁধে 
রেখেছে। ঠিক এই ভাবেই যে নেবুল! থেকে সূর্য পৃথিবী ও অন্যান্য 
গ্রহদের জন্ম হয়েছিল তাঁর গ্রন্থিগুলেো আশে পাশের ছোট ছোট 
কণাদের আকর্ষণ করতে লাগল এবং সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখতে 
হবে যে এই নেবুল! কখনোই এক জায়গায় স্থির হয়ে ছিল না_সব 
সময়েই ঘুরছিল। ঘুরস্ত অবস্থায় গ্রন্থিগুলো৷ ক্রমশই ঘনীভূত হল। 
ঘুরতে ঘুরতে একে অন্যের সঙ্গে ধাকা! খেতে লাগল। এই ভাবেই ঘুরস্ত 
নেবুলা থেকে ক্রমশ ন্ূর্য, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহদের অর্থাৎ এক কথায় 
সমস্ত সৌর জগতের স্থষ্ি হল। 
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পৃথিবীতে ছটি মহাদেশ আছে-__-আ্টার্কটিকাকে ধবলে সাতটি । 
কয়েকটি মহাদেশের মধ্যে বেশ দূবত্ব আছে, কিন্তু এইসব মহাদেশের 
গাছপালা, জীবজন্তু ও শিল! অনেক জায়গাতেই একইবকম । এই 
মিল দেখে অনেক ভূ-বিচ্ঞানী মনে করেন যে, বহু কোটি বছর আগে 
এই মহাঁদেশগুলি পরস্পবের সঙ্গে যুক্ত ছিল। 

মহাঁদেশগুলির যে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সম্ভব--একথা আগেকাব 
ভূ-বিজ্ঞানীরা ভাবতেই পারতেন না । তাঁরা ভাবতেন, ভূভাগ সমুদ্র- 
পৃষ্ঠ থেকে উঁচু হয়ে উঠে স্থলভাগের স্থষ্টি করতে পারে, কিম্বা কোন 
কারণে নীচে বসে গিয়ে সমুদ্রে ডুবে যেতে পারে। কিন্তু ১৮৮৫ 
্রীষ্টাব্ে ফরাসী ভূ-বিজ্ঞানী সিনডার প্রথম এই অভিমত প্রকাশ 
করলেন যে, মহাদেশগুলি শুধু ডুবে যেতে বা উঁচু হয়ে উঠতেই পারে 
নাঁ-পাশের দিকেও সরে যেতে পারে । কিন্তু তার কথায় তখন কেউ 
তেমন গুরুত্ব দেয়নি। এর অনেক বছর পরে ১৯৮ সালে টেলার 
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আমেরিকাতে ও ১৯১ সালে ওয়েগনার জার্মীনিতে এই অভিমত 
সমর্থন করলেন । 

বিখাত জার্মান ভূ-বিজ্ঞানী ওয়েগনারেব মতে কয়েক কোটি বছর 
আগে পর্যস্ত পৃথিবীব সব স্থলভাগ যুক্ত হয়ে একটি মহাদেশের স্থষ্ট 
করেছিল । তিনি এই দেশটির 'ন্শম রেষ্রেছিলেন 'পান্মজিয়া” । তাবপৰ 
প্রথমে সেটি খণ্ড খণ্ড হল এবং সর্বশেষে খগ্ুগুলি একে অন্তের থেকে 
দূবে সবে গেল। এই বিচ্ছেদ বর্তমান রূপ ধাবণ করল মাত্র দশ লক্ষ 
বছব আগে । ওয়েগনারেব মতে শুধুমাত্র মহাদেশগুলিই নয়- দক্ষিণ 
মেকও স্থান পরিবর্তন বেছে । কয়েক কোটি বছব আগে দক্ষিণ মেরু 
আফ্রিকার ঠিক নীচেই অবস্থিত ছিল। ওয়েগনীরের মতে এই খণ্ড- 
গুলিব মধ্যে উত্তব ও দক্ষিণ আমেরিকার গতি ছিল পশ্চিম দিকে আব 
দক্ষিণ দেশগুলির গতি দক্ষিণ দিকে । এই গতির জন্যে টুকরোগুলিব 
অগ্রভাগে কুঞ্চনের স্থষ্টি হয়েছিল। 

ওয়েগনাঁৰ এই মতনাদেব পক্ষে অনেক যুক্তি দেখিয়েছেন। প্রথমত 
তিনি বিচ্ছিম্ন মহাদেশগুলিকে--ছবিওয়ালা ছোট ছোট কাঠের 
টৃকবে৷ বাচ্চারা যেমন করে একটাব সঙ্গে আর একটা যোগ করে 
_-ঠিক সেইরকমভাবে একটাকে অন্তের সঙ্গে যুক্ত করে সাজাবাব চেষ্টা 
করেছেন । দেশগুলি এইভাবে যুক্ত করলে পর্বতমালাঁর মধ্যে যে 
ধারাবাহিকতা পাওয়া যায় ত1 অস্বীকার করার উপায় নেই। মাটর 
নীচে যে-সব জীবঙন্তব দেহ চাঁপে পড়ে পাথব হয়ে গেছে, অর্থাৎ 
যাঁকে ফপিল বা জীবাশ্ম বল! হয় পেইসব ফসিল বা জীবাশ্ম এবং 
শিলাতেও যথেষ্ট মিল দেখা যায় । 

এসব থেকে এই কথাই অনুমান করা যায় যে, এই দেশগুলি 
তখন একটি অপরটির সঙ্গে যুক্ত ছিল । কিন্তু হাজার হাজার মাইল 
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লম্বা সমুদ্রকে সংযুক্ত করবার মতে বিস্তৃত স্থলভাগ থাকার সম্ভাবন৷ 
খুবই কম। সেইজন্টে অবিচ্ছিন্ন মহাদেশের কল্পনাই বেশি স্বাভাবিক । 
ভারতবর্ষের ওড়িশ', উত্তর পাঞ্জাব ও মধ্য প্রদেশ, আফ্রিকার ট্রান্সভাল 
ও নাটাল, দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল ও দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ায় পাওয়া 
একই শ্রেণীর ও একই যুগের হিমবাহিত শিলা প্যানজিয়ার এই 
অবিচ্ছিম্নতার কথাই হয়ত প্রমাণিত করে । 
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বরফ খেতে তোমরা সকলেই ভালবাস । বিশেষত গরমের দিনে 
আইসক্রীমের বাজ, শরবত ওয়ালার রঙবেরডের বোতল সাজানো 
ঠেলা গাঁড়ি, গলির মোড়ে কুলফি মালাই ওয়ালার হাঁক, গরমে 
আই ঢাই প্রাণটাকে যেন খানিকটা জুড়িয়ে দিয়ে যায়। এই সব 
খাবার বা পানীয়ের আসল কাজই হলো! গরম জিঁভকে ঠাণ্ডা করা 
_-এই ঠা করার মূলে আছে বরফ । এই বরফের আবার আতঙ্ক কী 
হতে পারে তোঁমর! সকলেই অবাক হয়ে ভাবছে । তোমাদের হয়তে। 
হিমালয়ের তুষার রাজ্যের সেই রহস্যময় তুষারমানব "ইয়েতি'র কথা 
মনে পড়ছে । না, এখানে সেই রহস্তের কথা বলব না । বরফের 
মধ্যে যে ভবিষ্যত পৃথিবীর ধ্বংসের বাঁজ লুকিয়ে আছে মেই কথাই 
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বলবে! এখন । 

তোঁমরা সকলেই জান দুই ভাগ হাইড়োজেন ও এক ভাগ 
অক্সিজেন মিশে তৈরি হয় জল । এই জলই ঠাণ্ডায় জমিয়ে বরফ তৈরি 
কর! হয়। কিন্তু সব বরফই তো কারখানায় তৈরি হয় না। হাজার 
হাজার ঘনফুট প্রাকৃতিক বরফ জমে আছে পাহাড়ের চুড়োয় এবং 
উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে | ওপরের বরফ নীচের বরফের স্তরে বেশি চাপ 
দিতে থাকলে নীচের বরফ মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে পাহাড়ের ঢাল 
বেয়ে নীচের দিকে নামতে থাকে । এই সচল বরফের নদীকেই বলা 
হয় হিমবাহ । এই হিমবাহগুলো যদি সচল না হতো! তাহলে আজকের 
পৃথিবীর সমস্ত জল জমে থাকতো! বরফ হয়ে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে । 
সমুদ্র হতো নুনের চাদরে ঢাকা সমতলভূমি | কর্কট ও মকরক্রাস্তিতে 
ধুধু করত বালি। 

কখনও কখনও পৃথিবীতে এমন একটা যুগ আসে যখন পৃথিবীতে 
বরফ তৈরির পরিমাণ খুব বেড়ে যায়--একে বলা হয় হিমযুগ। এ 
পর্যস্ত পৃথিবীতে ছুটি হিমধুগ এসেছে-_-একটি এসেছিল কয়লা তৈরি 
হওয়ার যুগে অর্থাৎ অঙ্গার যুগে ছু কোটি আশি লক্ষ বছর আগে 
আর অন্যটি এসেছে গ্লিস্টোসিন অর্থাৎ আধুনিক যুগে অর্থাৎ মাত্র 
দশ লক্ষ বছর আগে। এই হিমযুগে আশি লক্ষ বর্গ মাইল ভূখণ্ড 
বরফের তলায় চাঁপ! পড়েছিল । উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকাঃ 
এশিয়া, অস্ট্রেলিয়ার অনেকটাই ছিল বয়ফে ঢাকা। ভূ-বিজ্ঞানীরা অনেক 
পরীক্ষা করার পর এখন এই সিদ্ধান্তে এসে পৌছেছেন যে, দশ লক্ষ 
বছর আগে যে হিমযুগ এসেছিল তাতে বরফ চারবার এগিয়েছে 
আর চারবার পিছিয়েছে । পৃথিবীর মহাদেশগুলে! থেকে শেববার 
বরফ উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর দিকে সরে গেছে মাত্র পঁচিশ হাজার বছর 
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আগে । বৈজ্ঞানিকেরা এই সব শেষ বরফের এগিয়ে যাওয়ার সময়টার 
নাম দিয়েছে উর্ম । 

হিমধুগের উৎপত্তির ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা বৈজ্ঞানিকেরা এখনও করে 
উঠতে পারেননি । আবার যে বরফ এগিয়ে এসে পৃথিবীর মহাদেশ- 
গুলে।কে ঢেকে ফেলবে না একথাও নিশ্চিন্ত ভাবে বলা যায় না। 
উর্মের পর মাত্র পঁচিশ হাজার বছর কেটেছে_ হয়তো বরফগুলো 
এখন কিছুদিনের জন্কে বিশ্রাম নিচ্ছে উত্তর আর দক্ষিণ মেরুতে । 
অবশ্য বৈজ্ঞানিকেরা বলেন “হিমযুগ” পৃথিবীতে খুবই অস্বাভাবিক 
ঘটন1। তবু ভবিষ্যতে পৃথিবীর ধ্বংসবীজ হিসেবে বরফেরও একটা 
ভুমিকা আছে। আইসক্রীমের কাঠি চুষতে চুষতে বরফকে যেন তোমরা 
তুচ্ছ তাচ্ছিলা করো না কখনও--কারণ হয় বরফ আবার উত্তর আর 
দক্ষিণ মেরু থেকে এগিয়ে এসে সমস্ত ভূখণ্ড গ্রাণ করে ফেলবে আর 
তা না হলে উত্তর ও দক্ষিণ মেকুর বরফ গলে গিয়ে সমুদ্রের জলের 
পরিমাণ দারুণ বাড়িয়ে তুলবে নিউইয়র্ক, লণ্ডন, কলকাতা, খে।ম্বাই 
প্রভৃতি পৃথিবীর সব বড় বড় বন্দরই জলেব তলায় ডুবে যাবে। 
তাহলেই ভেবে দেখ এই সব বিপত্তির মূলে যখন বরফই ঝলকাঠি 
নাড়ছে তখন গবমের দিনে তোমাদের দিভে যতই জল আম্ুক 
বরফকেই পথিবীর ধ্বংসের আর মানুষের সবচেয়ে আতঙ্কের কারণ বলা 
কিছু ভুল হবে? তবে একটা ভরসা তোমাদের দেওয়া যেতে পারে 
সেই ভয়ঙ্কব দিনটি আসতে অন্তত পঞ্চাশ হাজার বছর দেরি আছে। 
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পুরাণের গল্প অন্থসারে নাগ বাস্থকি তাঁর ফণার ওপর পৃথিবীকে 
ধারণ করে রেখেছেন--তিনি খন মাথা নাড়ান তখন পৃথিবীও কাপতে 
থাকে। অর্থাৎ বান্থৃকি যখন নড়েন তখনই পৃথিবীতে ভূমিকম্প হয় । 
পুরাণের এই গল্পর সঙ্গে কিন্ত আজকের বৈজ্ঞানিকদের দাঁরুণ মতের 
অমিল রয়েছে। ভূমিকম্প কেন হয় সে সম্বদ্ধে তারা অনেক কারণ খুজে 
বার করেছেন। একটা পুকুরের জলে যদি একট! টিল ছুড়ে ফেলা হয় 
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_তাহলে দেখা যাবে সেই টিল পড়ার জায়গা থেকে অনেক তরঙ্গ 
চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে_-ভূমিকম্পও অনেকটা সেই রকমই ব্যাপার। 
মাটির নীচের শিলাস্তরও যদি কোন কারণে হঠাৎ কেঁপে ওঠে তাহলে 
জলের ঢেউয়ের মতে। সেই কম্পনও ছড়িয়ে পড়বে শিলাস্তরের চারিদিকে। 
শিলান্তরের এই কম্পনকেই বলা হয় ভূমিকম্প । ধিস' নামলেও অনেক 
সময় সেখানকার মাটি কেঁপে ওঠে। মাটির তলায় গ্যাস সঞ্চিত হলেও 
অনেক সময় তা মাটি ভেদ করে বেরোবার সময় ভূমিকম্প ঘটাঁয়। 
পৃথিবীর ভিতরের উত্তপ্ত অংশ ক্রমেই ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। উত্তপ্ত পদার্থের 
আয়তন বেশি হয়-__ঠাণ্ডা হয়ে গেলে যখন আয়তন কমে যায় তখনও 
অনেক সময় শিলান্তরে ভূমিকম্প হয়। উচুপাহাড় বা দ্বীপের শিলাস্তরে 
অনেক জায়গায় বড বড় ফাটল থাকে--তাঁকে বলা হয় “চাতি। এই 
চ্যুতির রেখা ধরে যখন হঠাৎ কিছু শিলা নড়ে ওঠে বা অনেক সময় শক্ত 
শিলাস্তুরে নতুন কোন ফাটলের সৃষ্টি হয় কিনা ছুটি চ্যুতির মাঝখানের 
শিলায় একটার সঙ্গে আরেকটার প্রবল ঘর্ষণ হয় তখনই ভূমিকম্প 
ঘটে। শিলাস্তরের নড়া চড়ার ফলে যে ভূমিকম্প হয় তাকে বলা হয় 
টেক্টনিক্‌ ভূমিকম্প। এই ভূমিকম্পে শিলাস্তর যতগ্ষণ না ভাঙছে 
ততক্ষণ একটা প্রবল চাপ সৃষ্টি হয়। তারপর শিলাস্তর ভেঙে গিয়ে ছাতি 
বা ফাটলের পথ ধরে ধাবিত হয়। ভূমিকম্প সাধারণত নানা কারণে 
হতে পারে । যেখানে এখনও পাহাড় গড়ার কাজ চলেছে সেইখানেই 
সাধারণত ভূমিকম্প সবচেয়ে বেশি হয়। এছাড়াও যেখানে আগ্নেয়গিরি 
আছে সেখানেও আগ্নেয়গিরির অগ্রুৎপাঁতের ফলে ভূমিকম্প হয়। 
ভূমিকম্পের কম্পন সাধারণত মাত্র কয়েক মুহূর্ত স্থায়ী হয় এই 
কম্পন খুব বেশি হলে এক মিনিট কিম্বা ছ মিনিট স্থায়ী হতে পারে। 
একটি ভূমিকম্পে সাধারণত মাটি তিনবার কাপে । প্রথমে হঠাৎ একটা 
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মৃছু কম্পন হয়--তার পরে দ্বিতীয়বার একটি জোরালো কম্পন হয়__ 
এই কম্পনটাই ভূমিকম্পের প্রধান কম্পন ৷ তারপর আবার তৃতীয়বার 
মু কম্পন হয়ে ভূমিকম্পের রেশ মিলিয়ে যায়। মাটির নীচে যে 
বিন্দুতে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয় তাঁকে বলা হয় ভূমিকম্পের কেন্দ্র 
মাটির ঠিক ওপরে সেই বিন্দ্রকে বলা হয় উপকেন্দ্র । আবহাওয়া 
অফিসে এক রকম যন্ত্র থাকে যাতে কোথাও ভূমিকম্প ঘটলেই তা 
ধরা পড়ে । এই যন্ত্র নাম স্সিমোগ্রাফ। 

শতকরা ৬৮ ভাগ ভূমিকম্প প্রশাস্ত মহাঁসাঁগরকে ঘিরে হয়ে 
থাকে, শতকরা ২১ ভাগ ভূমিকম্প ভূমধ্যসাগর থেকে এশিয়া মাইনর, 
হিমালয় হয়ে পূ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি জায়গাতে হয় এবং বাকি 
শতকরা ১১ ভাগ ভূমিকম্প পৃথিবীর অন্যান্ত জায়গায় হয়। পাহাড়ের 
ঢাল যেখানে খাড়া আর দ্বীপপুঞ্জ যেখানে সমুদ্র থেকে খাড়া ভাবে 
ওপরে উঠে গেছে সেইখানেই ভূমিকম্প বেশি হয়। কিন্তু পৃথিবীতে 
এমন কোন জায়গাই নেই যা ভূমিকম্পের ভয় থেকে একেবারে মুক্ত । 
সত্যি কথ! বলতে কি পৃথিবীতে প্রায়ই একট] না একটা ভূমিকম্প 
হয়ে চলেছে । গড়ে প্রতি ১৫ দিনে একবার করে জোরালো ধরনের 
ভূমিকম্প হচ্ছে__কিন্ত সেগুলো আমরা টের পাই না কারণ সেগুলি 
ঘটছে স্থল ভাগ থেকে দূরে-_সমুদ্রে । 

ভূমিকম্পে বেশির ভাগ ক্ষয় ক্ষতি ও প্রাণহানি হয় শহর ও ঘর- 
বাড়ি ভেঙে পড়ার জন্যে । ভূমিকম্পের সময় যেখানে মাঁটি ফেটে যায় 
সেখান দিয়ে অনেক সময় মাটির নীচ থেকে প্রচণ্ড বেগে গরম জল ও 
বালি ফোয়ারার মতো৷ বেগে বেরিয়ে আসে । জাপানে ভূমিকম্পের 
সময় সমুদ্রে একরকম প্রবল ঢেউ দেখা যায় তাঁকে বলা হয় স্বনেমিস্‌। 
১৭৫৫ সালে পতুগালের রাজধানী লিসবনে যে ভূমিকম্প হয়েছিল 
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সেইটেই বোধহয় সাম্প্রতিককাঁলের পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প। 
প্রথমে পশ্চিম দিকের সমুদ্রের নীচের খানিকট! অংশ ভূমিকম্পের ফলে 
নিচু হয়ে বসে গেল--সমুদ্রের জল খানিকটা সরে গেল। তারপর 
সমুদ্রের জল ৪০ ফুট উচু এক একটা প্র5গু ঢেউ হয়ে উপকূলে আঁছড়ে 
পড়ে সমস্ত শহর ধ্বংস করে দিল । ৬ মিনিট সময়ের মধো ৭* হাজার 
লোকের মৃত্যু ঘটল। ১৮৯৭ সালে আসামে যে ভূমিকম্প হয়েছিল 
তাঁর কম্পন এতোই তীর ছিল যে, এক মিনিটের মধ্যে মাটি ২০০ 
বারেরও বেশি কেঁপেছিল। ১৯২০ সালে চীনের কানসুতে যে ভূমিকম্প 
হয়েছিল তার ফলে ২,০০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। ১৯২৩ সালে 
জাপানে যে ভূমিকম্প হয়েছিল তার ফলে ২৫,০০০ মানুষ এবং ১৯২৭ 
সালে চীনে ভূমিকম্পে আবাঁর ১০৯০০ মানুষ মারা যায় । ১৯৩৪ 
সালে ভারতবর্ষে বিহারের ভূমিকম্পের ফলে ৮০* জন লোকের মৃত্যু 
হয়েছিল । ১৯৩৫ সালে বেলুচিস্তানের কোয়েটা শহরে প্রবল ভূমিকম্প 
হয়েছিল। ১৯৫০ সালে আঁপামেও বেশ বড় রকমের ভূমিকম্প 
হয়েছিল । ১৯৫০ সালে উত্তর আফ্রিকার আগাঁদির শহরে প্রচণ্ড 
ভূমিকম্প হল। এই সব ভূমিকম্পের ফলে রেল লাইন, রেলের ব্রিজ 
ঘরবাড়ি সব ভেঙে যাঁয়। 

ভূমিকম্পের ফলে শুধু যে শহরই ধ্বংস হয় তা নয়_-পৃথিবীর 
অনেক জায়গা নিচু হয়ে বসে যায়, আবার অনেক জায়গা! উচু হয়ে 
ওঠে, অনেক নদী গতিপথ বদলায়, অনেক পাহাড়ি এলাকা থেকে 
বরফ ভেঙে নীচে পড়ে পাহাড়তলির ঘরবাড়ি ধ্বংশ করে-_-কখনও বা 
বরফের বড় বড় টাই সমুদ্রে গিয়ে পড়ে বিপজ্জনক ভাঁবে ভাসতে থাকে। 

তাহলেই বোঝ পৃথিবীর ওপর নাগ বাস্থকির মাথা নাঁড়ার প্রভাব 
কতখানি | | | 
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পৃথিবীতে অনেক রকমের পাহাড় দেখা যাঁয়, আগ্নেয়গিরিও এক 
রকমের পাহাড় । এই পাহাড় অবশ্ট অন্যান্ত পাহাড়ের মতে! মাটি 
পাথর জমে তৈরি নয়, এই পাহাড়ের স্থষ্টি হয়েছে লাভা জমে । 
পৃথিবীর ত্বকের কোন ফাটল দিয়ে পৃথিবীর ভেতর থেকে যে গরম 
গলিত পদার্থ বেরিয়ে আদে তাঁকেই বলা হয় লাভা, পৃথিবীর ভেতর 
যখন এই উত্তপ্ত গলিত পদার্থ জম! হয় তখন একে বলা হয় ম্যাগমা। 
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ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবী আগে উত্তপ্ত ছিল, ক্রমশ পৃথিবীর 
উপরিভাগ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, কিন্তু পৃথিবীর ভেতরটা এখনও খুব গরম । 
মাটির নীচে পঞ্চাশ ষাট ফুট নামলেই তাপমাত্রা এক ডিগ্রি ফারেন- 
হাইট বেড়ে যায়-_-তাঁহলেই ভেবে দেখ যে, পৃথিবীর ব্যাসার্ধ প্রায় 
চার হাজার মাইল নীচে নামলে কী অবস্থা! হবে । 

পৃথিবীর কেন্দ্রে তাঁপ ক্ষুটনীক্ষের চেয়েও অনেক বেশি । কিন্তু তা 
বলে পৃথিবীর নীচে সব কিছু গলিত অবস্থায় নেই। পৃথিবীর ওপরের 
স্তরের চাপ পৃথিবীর ভেতরের সব পদার্থকে স্থিতিস্থাপক রেখেছে । 
কিন্ত কোন কারণে ওপরের স্তরের এই চাঁপ কমে গেলে এবং মাটির 
ছর্বল অংশে ফাটল দেখা দিলে এবং গ্যাসের স্থষ্টি হলে, মাঁটির নীচের 
পদার্থ সেই ফাটল দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে এবং ভ্রমশ ফাটলের 
চারপাশে জমা হয়। ঠাণ্ডা হলে জমাট বেঁধে কঠিন লাভার স্যষ্টি 
করে। এই ভাবেই স্থষ্টি হয় আগ্নেয়গিরি । যে ছিদ্র দিয়ে লাভা বের 
হয় তাঁকে বলা হয় জবালামুখ। লাভা সঞ্চিত হয়ে এই পাহাড় তৈরি 
হয় বলে একে সঞ্চয়জাত পাহাড়ও বলে। 

আগ্নেরগিরি নানা ধরনের হয় । কোন কোন আগ্নেয়গিরি থেকে 
সব সময়েই লাভার শ্রোত বেরিয়ে আসে । কোন কোন আগ্নেয়- 
গিরিতে হঠাৎ অগ্রৎপাত হয়। কোন কোন আগ্নেয়গিরি আবার 
একেবারেই মরে গেছে, দীর্ঘকাল সেগুলি থেকে আর আগুন বা 
লাভা বেখোয়নি। যেখানে ভঙ্গিল পাহাড় আছে, যেখানকাঁর 
ভূত্বক সুবল, সেখানেই আগ্নেয়গিরি বেশি আছে, প্রশান্ত মহাসাগরের 
চারদিকে আছে আগ্নেয়গিরি, একে বলা হয় প্রশাস্ত মহাসাগরের 
অগ্নিবলয়। আইসলাগ্তের মাউন্ট হেকলা, ইতালির ভিন্ুভিয়াস, 
জাপানের ফুজিয়ামা, মার্টিনিক দ্বীপের পেলি খুবই বিখাত।. 
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নদী পৃথিবীর সব দেশেই আঁছে। কিন্তু নদীকে কেন্দ্র করে অনেক 
সময় অনেক বিস্ময়কর দৃশ্ঠের স্থষ্টি হয়। এই রকমই প্রকৃতির একটি 
আশ্চর্যজনক স্থষ্টি হল উত্তর আমেরিকার কলরেডো নদীর গ্র্যাণ্ 
কাানিয়ন। ক্যানিয়নকে বাংলায় গভীর খাত বলা যেতে পারে। 
সাধারণত পাহাড়ে গভীর নদীখাত দেখ! যাঁয়। পাহাড় খুব উচু আর 
ঢালু। ঢালু জায়গায় জলের শ্রোত বেশি । পাহাড়ের মাটি শক্ত বলে 
নদী বেশি চওড়া খাত তৈরি করতে পারে না । কিন্তু আ্রোত বেশি বলে 
নদী নীচের দিকে মাটি কেটে গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে । 
বৃষ্টিহীন বা! প্রায় বৃষ্টিহীন মালভূমির মধ্যে দিয়ে নদী যখন বয়ে যাঁয় 
তখন অনেক মাইল জুড়ে যে গভীর খাতের স্থষ্টি হয়, তাকে 
ইংরেজিতে বলে ক্যানিয়ন। মাইলের পর মাইল ধরে নদী বয়ে যায় 
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অনেক নিচু দিয়ে হু পাশে থাকে এবড়ো-খেবড়ো মালভূমি | উত্তর 
আমেরিকার বৃষ্টিহীন পশ্চিমের ম।লভূমিতে এ রকম অনেক 
ক্যানিয়ন আছে। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের উটা রাজোর সান জুয়ান 
নদীতেও কানিয়ন আছে । কিন্ত কলরেডো নদীর গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন 
তুলনাহীন । এইরকম ক্যানিয়ন মরুপ্রায় অঞ্চলেই বেশি দেখা যায় 
কারণ বৃষ্টির জলে নদীর ছুদিকের মাটি নরম হয়ে ধুয়ে যায় না। নদী 
শুকনো শক্ত মাটি সহজে ক্ষয় করতে পারে না, শুধু তলার দিকে 
কেটে কেটে গভীরতা বাড়াতে থাকে । 

কলরেডে। নদী আরিজোনা রাজ্যের উত্তর ভাগে একটি গভীর 
খাত কেটেছে, এই গভীর খাতটির নামই গ্রযাণ্ড ক্যানিয়ন। এই রাজ) 
বষ্টিহীন মরুভূমির মতো, সেই জন্যে ছুই পাড়ে নদীর ক্ষয় খুব কম। 
নদীর তল1র দিকেই ক্ষয় বেশি। এখানে অজজ্র চুড়ো, টিবি ও ক্ষয়প্রাপ্ত 
ভূমি দেখা যায়। এই গ্র্যা্ড ক্যাঁনিয়ন চাঁর থেকে আঠারো মাইল 
চওড়া । সবচেয়ে বেশি গভীরতায় নদী পাড় থেকে এক মাইল পর্যস্ত 
নীচে নেমে গেছে । আরিজোশ।র সীমানা থেকে নেভাডা পর্যস্ত 
প্রায় ২৮* মাইল দীর্ঘ এই গ্রযাণ্ড ক্যানিয়নের সবচেয়ে সুন্দর অংশে 
একটি গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন ন্যাশনাল পার্ক তৈরি করা হয়েছে । সাধারণত 
এই ক্যানিয়নের রঙ লাল কিন্তু এর প্রত্যেকটা শিলাস্তরেই বিশিষ্ট রঙ 
আছে, কোথাও হলদেটে, কোথাও ধূসর, কোথাও হালকা সবুজ এবং 
কোথাও বা গোলাপি । একেবারে নীচের রঙ চকোলেটের মতো, 
কোথাও কোথাও বেগুনি বা অন্যান্য রঙও দেখা যায়। প্রতিদিন 
কলরেডো নদী হাজার হাজার টন কাদা; বালি, নুড়ি ইত্যাঁদি বহন 
করে মালভুমির নীচের দিকে নদীখাতে বিপুল ক্ষয়ের কাজ চালিয়ে 
যাচ্ছে। 
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হিমবাহ প্রকৃতির এক বিচিত্র স্থপ্টি, কিন্ত অনেকেরই জানা নেই 
হিমবাহ কাকে বলে । পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক মহাদেশেই উঠ 
পাহাড় আছে। এই পাহাড়ের ওপর বছরের পর বছর বরফ জমতে 
থাকে । পাহাড়ের চুড়োয় এত ঠাণ্ডা যে, সেই বরফ গরমকালেও গলে 
যায় না। যে রেখার ওপরে গরমকালেও বরফ গলে যায় না, তাকে 
বলা হয় হিমরেখা, আর হিমরেখার ওপর যেখানে বরফ জমে, তাকে 
বল! হয় হিমক্ষেত্র। এই হিমক্ষেত্র থেকে ওপরের বরফের স্তরের চাপে 
আর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে নীচের বর্ষের স্তর পাহাড়ের 
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উপত্যকা বেয়ে নীচের দিকে নামতে থাকে । এই বরফের প্রবাহকেই 
বলা হয় হিমবাহ বা বরফের নদী । হিমবাহ থে এক জায়গায় স্থির 
হয়ে থাকে না, সচল, একথা প্রথম আবিষ্কার করেন একজন সুইস্‌ 
ভূ-বিজ্ঞানী। তার নাম লুই এগাসিস্‌। পৃথিবীর সবচেয়ে গতিশীল 
হিমবাহ হল গ্রীনল্যাণ্ডের হিমবাহগুলি । গরমকালে এগুলি এক- 
একদিনে ৬০ ফুট পর্ধস্ত এগিয়ে যায় আবার পুথিবীর বিশালতম 
হিমবাহ আন্টার্কটিকাঁর বিয়ার্ডমোর গ্রেসিয়ার দিনে তিন ফুটেরও কম 
অগ্রসর হয়। 

হিমবাহের স্থপ্টি যে শুধু পাহাড়েই তা নয়। যেখানে স্থায়ী 
হিমক্ষেত্র আছে যেমন আ্টার্কটিকা, গ্রীনল্যাণ্ড সেইখাঁনেই 
হিমবাহের দেখা পাওয়া যায়। যে হিমবাহ সাঁরা মহাদেশ জুড়ে থাকে 
তাঁকে মহাদেশীয় হিমবাহ বলে, যে হিমবাহ পাহাড়ের উপত্যকা 
বেয়ে নামে তাকে উপত্যকা হিমবাহ বলে। পৃথিবীতে এমন হিমযুগ 
অন্তত ছুবার এসেছে, যখন পৃথিবীর অধিকাংশ মহাদেশই বরফের 
তলায় ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। আজ থেকে পঁচিশ কিংব। তিরিশ হাজার 
বছর আগে এই ধরনের মহাদেশীয় হিমবাহ উত্তর আমেরিকার অর্ধাংশ 
ও উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ ঢেকে রেখেছিল । 

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে হিমবাহ যখন নীচের দিকে নামে, তখন 
তাকে এক বিশাল জিহ্বার মতো মনে হয়। জিহ্বাকৃতি হিমবাহ 
উপত্যকা বেয়ে গলতে-গলতে নীচের দিকে নামতে থাকে এবং অনেক 
সময় যেখান থেকে শুরু হয়েছিল তার থেকে হাজার-হাজার ফুট নীচে 
নেমে ক্রমশ উত্তাপের ফলে গলে যাঁয়। মেরুবৃত্তের বাইরে পামীরেই 
পৃথিবীর বৃহত্তম হিমবাহ আছে। এই বিশালকায় বরফের জিহ্বা বা 
নদী যখন পাহাড়ের উপত্যকা বেয়ে নীচের দ্রিকে নামতে থাকে তখন 
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ভূ-প্রকৃতির অনেক পরিবর্তন করতে থাকে । বরফ সব এবড়ো-খেবড়ো 
জাঁয়গাকে শিরিষ কাগজের মতো ঘষে ফেলে মস্থণ করে দেয়, অনেক 
জায়গায় গর্তের মধ্যে হুদ স্যষ্টি করে। অনেক জায়গায় দেখা যায় 
ছোট ছোট হিমবাহ এসে বড় হিমবাহতে মিশেছে । যেখানে ছোট 
হিমবাহের জল অনেক উচু থেকে নীচের মুখ্য হিমবাহের উপত্যকায় 
এসে মিশেছে তাঁকে বল! হয় ঝুলস্ত উপত্যকা ৷ হিমবাহের স্থ্টি করা 
উপতাকা খুব চওড়া হয়-_-দেখতে অনেকটা ইংরিজি “য+ অক্ষরের 
মতো । হিমবাহ তাঁর জলের সঙ্গে বহন করা পাথর, নুড়ি, মাটি 
ইত্যাদির সঞ্চয় তার যাত্রাপথের পাশে এবং যেখানে হিমবাহ 
সম্পূন গলে যায় সেইখানে জমা করে। 
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বড়-বড় জলপ্রপাতের ধারে গিয়ে দাঁড়ালে তাদের প্রচণ্ড শব্জ 
শুনে এবং তাঁদের জলের তোড় দেখে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় ৷ বেশির 
ভাগ জলপ্রপাতই নদী থেকে স্থষ্ট হয়েছে । নদীর গভিপথে কখনও- 
কখনও এমন কঠিন শিলা থাঁকে, যা নদীর আ্রোত সহজে ক্ষয় করতে 
পারে না। কঠিন শিলার পরে যদি আবার কোঁমল শিলা থাকে 
তাহলে নদীর জলের তোড়ে কোমল শিলার ক্ষয় হয়ে যায় কিন্তু কঠিন 
শিলা ক্ষয় না পেয়েই উচুই থেকে যাঁয়। এর ফলে নদীর গতিপথে 
উচ্চতা আর নিয়তার স্থষ্টি হয়। কঠিন শিলার ওপর থেকে গ্রবলবেগে 
জল নীচের ক্ষয়প্রাপ্ত শিল'র ওপর পড়ে জলপ্রপাতের স্থষ্টি করে। 
নদীর গতিপথে কঠন শিলা ও কোমল শিলা একটির ওপর একটিও 
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থাকতে পারে, কিংবা পাশাপাশি সাজানোও থাকতে পারে। ছুটে! 
ক্ষেত্রেই তাহলে জলপ্রপাতের স্থষ্টি হবে । নদী উচ্চভূমি থেকে হঠাৎ 
নিয়ভূমিতে পড়লেও জলপ্রপাতের স্থষ্টি হয়। জলপ্রপাত সাধারণত 
নদীর পার্বতা ভাগেই বেশি দেখা যাঁয়। আরেকটা বৈশিষ্টা হল যে, 
সাধারণত দেখা যায়, জলপ্রপাত ক্রমশই নদীর উৎসের দিকে সরে 
যেতে থাকে এবং ক্রমে তা নদীর শ্রোতের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যাঁয়। 
কিন্ত কোনো-কোনো শিলা এত কঠিন যে, কিছুতেই ক্ষয় পেতে চায় 
না--যেমন দক্ষিণ আফ্রিকার জান্বেসি নদীর ভিকটোরিয়া জলপ্রপাতের 
নীচের শিলা । ভিকটোরিয়া জলপ্রপাতের তলদেশের শিলা ক্ষয় না 
পাওয়ায় জলপ্রপাতটি এক জায়গাতেই আছে। 

জলপ্রপাত হিমবাঁহিত এলাকায়, মালভূমির প্রাপ্তদেশে নতুন 
গঠিত ভূভাগে বা অসমশিলায় গঠিত ভূভাগেই বেশি দেখা যায়। 
জলপ্রপাত আকারে বড় না হলে ছোট ঝরনার স্থষ্টি করে । কোথাও 
কোথাও মালভূমি অঞ্চলে ঘোড়ার খুরের মতো জলপ্রপাত দেখা যায়, 
কোথাও বা জলপ্রপাত সিঁড়ির মতো ধাঁপে ধাপে নীচে নেমে যাঁয়। 
ভারতে অনেক জলপ্রপাত 'আছে। এর মধ্যে কাবেরী নদীর 
শিবসমুদ্রম জলপ্রপাত খুব বিখ্যাত। সরাবতী নদীর যোগ জল- 
প্রপাতের দৃশ্ঠও খুব সুন্দর, জববলপুরের মার্বেল রকসে নর্মদা নদীর 
জলপ্রপাতও বিখাত । 

উত্তর আমেরিকার নায়েগ্রা জলপ্রপাতের নাম সকলেরই জান! 
আছে। উত্তর আমেরিকায় মারকিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার সীমানায় 
পাঁচটি হৃদ রয়েছে। এই হুদগুলি একটি অন্যটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 
ছোট ছোট নদী দিয়ে। হুগলি এক সমতলে অবস্থিত নয়--এর 
মধ্যে সবচেয়ে বেশি উচ্চতার তফাত দেখ! যায় ইরি ও অণ্টারিও 
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হর্দের মধ্যে । এই ছুটি হুদকে যুক্ত করেছে নায়েগ্রা নদী । ইরি হুদ 
থেকে বেরিয়ে নায়েগ্রা নদী ১৫৮ ফুট নীচে পড়ে একটা বিশাল 
জলপ্রপাতের স্থষ্টি করেছে। এই জলপ্রপাতই নায়েগ্রা জলপ্রপাত 
নামে বিখ্যাত । এই জলপ্রপাতের উত্তর অংশ কানাডায় এবং দক্ষিণ 
অংশ যুক্তরাষ্ট্রে। গোট দ্বীপ এই জলপ্রপাতকে ছুটি অংশে ভাগ 
করছে । এই জলপ্রপাতের জলের পতনের শব্দ ভীষণ গর্জনের মতে] । 
অন্যান্য জলপ্রপাতের মতে! এই নায়েগ্রা জলগ্রপাতও কানাডার 
অংশে প্রতি বছর তিন ফুট করে এবং যুক্তরাষ্ট্রের দিকে প্রতি বছর 
আট ইঞ্চি করে উৎসের দিকে সরে চলেছে । 
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যেসব জায়গার শিলায় চুনের পরিমাণ বেশি থাকে, সেখানে এক 
বিশেষ ধরনের ভূ-প্রকৃতি গড়ে ওঠে, তাকে সাধারণত বল! হয় কার্ট্ট 
অঞ্চল। ইউরোপে আড্রিয়টিক সমুদ্বের ধারে অবস্থিত যুগোল্লাভিয়ার 
এক স্থানে এইরকম ভূ-প্রকৃতি দেখতে পাওয়া যাঁয়। এই রকমের 
ভূ-প্রকৃতি পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই দেখা যায়। যেমন- ফ্রান্সে, 
উত্তর আমেরিকার পূর্বে অবস্থিত আপলেশিয়ান পবতে, ইংল্যাণ্ডের 
দক্ষিণে পেনাইন পার্বত্য অঞ্চলে, অস্ট্রেলিয়ার বু পর্বতে, পশ্চিম 
হিমাঁলয়ে, চেরাপুঞ্জির কাছে ও মধ্য প্রদেশের পাঁচমারিতে | এইসব 
অঞ্চলে চুনাপাথর বেশি আছে। 
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বৃষ্টির জলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড থাকে এবং চুনাপাঁথরে গঠিত 
অঞ্চলে বৃষ্টি পড়লেই চুনাপাথর গলে যায় । এইভাবে সমস্ত অঞ্চলই 
ছিদ্রযুক্ত হয়ে পড়ে । কখনও কখনও মাটির নীচে বড বড় গুহার স্থ্ট 
হয়। মাটির ওপর দিয়ে প্রবাহিত নদী অনেক সময় ছিদ্রপথে মাটির 
নীচে গিয়ে স্তুড়ঙ্গ-পথে প্রবাহিত হতে থাকে । ওপরে থাকে শুষ্ক খাত। 
কখনও ছিদ্রযুক্ত ভূস্তর ভিতরে ভিতরে এতই ফাঁপা হয়ে যায় যে, সমস্ত 
ভূন্তরই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে যায়। মাটির নীচের গহ্বর ও সুড়ঙ্গ 
পথ অনেক সময় অনেক মাইল লম্বা হয়। মাঁরকিন যুক্তরাট্রের ম্যামথ 
গুহার নিকটবর্তী অঞ্চলে অনেক গুহা ও সুড়ঙ্গ-পথ আছে, এগুলির 
মোট দৈধ্য প্রায় ২০০ মাইল । অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলসের 
জেনোলান ক্যাভারন পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম । 

কিন্তু চুনাপাথর অঞ্চলের সবচেয়ে বৈচিত্রাময় স্থষ্টি ছুটির নাম হল 
স্টালাকটাইট ও স্ট্যালাগমাইট । চুন যখন বৃষ্টির জলে গলে যায়, 
তখন এক-এক ফৌট করে জল গুহাঁর ছাদ চুইয়ে গুহার ভিতরের ছাদে 
এসে ঝুলতে থাকে । সেই ফৌটাই মাটিতে পড়ে যাঁয় এক সময়ে। 
এক সময়ে বৃষ্টির জল শুকিয়ে যায় এবং ওপরে যেখানে জল চুইয়ে 
পড়েছিল আর নীচে যেখানে জল ঝরে পড়েছিল সেখানে সামান্য চুনের 
অংশ জমা হয়ে যাঁয়। এইভাবে বছরের পর বছর ধরে বৃষ্টির ফৌটার 
সঙ্গে সঙ্গে চুনের ফৌটা পড়ে পড়ে গুহার ভিতরের ছাদে ও নীচে 
চুন জমা হতে থাকে । নীচের চুন-জম! অংশটি হয় মোটা এবং খাটো, 
এগুলিকে বলা হয় স্ট্যালীগমাইট, ওপরের চুন-জম] অংশটি হয় সরু 
এবং লম্বা, একে বলা হয় স্ট্যালাকটাইট । 

ক্রমশ চুন জমা হতে হতে ওপর ও নীচের অংশ জুড়ে একটি 
চুনের থামের স্ঙ্টি হয়। কার্ট বা চুনাপাথরময় অঞ্চলের মাটির 
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নীচের গহ্বরে এমনই অজত্তর স্ট্যালাকটাইট ও স্ট্যালাগমাইট দেখতে 
পাওয়া যায়। এই রকম এক-একটি স্ট্যালাকটাইট ও স্ট্যালাগ- 
মাইটের থাম তৈরি করতে অবশ্য প্রকৃতির হাজার হাজীর বছর সময় 
লেগে যায় । কোনো কোনো অঞ্চলের স্ট্যালাকটাইট স্ট্যালাগমাঁইট 
হাজার বছরে এক ইঞ্চিরও কম বৃদ্ধি পায়। গুহার ভিতর এইসব অদ্ভুত 
থাম আর সুড়ঙ্গের মধ্যে নদী থাকলে কী হবে, চুনাপাথরময় অঞ্চলের 
বাইরেটা রুক্ষ ও শু প্রকৃতির । চুনাপাথরে শ্রীহীন ছোট-ছোট ঘাস 
ছাঁড়া আর কিছুই জন্মায় না। 


৫৯ 


0৮ রা ২ চাপ যা শা শা ফী তি ঘ 
ন্‌ 8 শা মা সা) টা নং রে 44 চান 
মদ ৮ ৮ (5৮ ৮ 
টি ১ 1৪ টা 


। মী মি রি মি 
1 8) ॥ ২১,0 
₹ ০ র্‌ রা; রথ ্ নি 
দা । হ ॥ টা ং 3 ; 
ু ্ 


৫ & 
রা রী 
রা নন ৬ [ধ মা ৰং রা 
সী 


র্‌ 
/:11.1 ” ্ ্ 
র্‌ পা থু ৬ ্ মা সা," $ 


1 ৮ রি ৫ ॥ ধু লি! 
্‌ টা টা 8 বা 8৬২ ১ ২ সস, 

এ মা মা ্ জা ॥ 
পা চা ১ ১8 রা , 


ঘর 


স্ 


ম 
নর ৮ 5448৭ 3৭. এ রর ৯, 


১ না 0 নী রা ী ৬" 9১১৮০ নু এত, রর না 1, 


টিম, কর মাঃ ঃ ॥ 3 ) ৫১১ 
লা ৫ রা ॥ এ সি মার, টি 


ং % 
বি দা ুং » ও 


১ রি ১ 


৮ ৩১ ২, 


+ রি র্‌ $ ঠা 
এনা ০ টু র্‌ খি মা 
বৃ ৪ ্ ০ ৮ 
১৯. রন 22 ॥ না ১১২১১ / ) পাও আঃ 


্ বন সা | । 
এ] 


সে 


১১১১ 


7 পে ৯১1 মা 
চি 


॥ ৮ ক. 





ওমা জরীপ 








পৃথিবীর সব সমুদ্রেই দ্বীপ আছে, তবে এই দ্বীপগ্চলো একভাবে 
তৈরি হয়নি । কিছু-কিছু দ্বীপ সমুদ্রের ডুবো পাহাড়ের অংশ, কিছু- 
কিছু দ্বীপ মালভূমির উচ্চতম অংশ, কিছু-কিছু দ্বীপ আবার সামুদ্রিক 
আগ্নেয়গিরির অগ্নঘৎপাঁতের সময়ে যে লাভা বেরিয়ে এসেছিল তাই 
দিয়ে তৈরি। এছাড়া, মহাদেশের কাছাকাছি ঘ্ীপগুলেো! আসলে 
মহাঁদেশেরই বিস্তীর্ণ অংশ, যার মধ্যভাগ কোনো কারণে বসে গিয়ে 
সমু্রের স্থষ্টি হয়েছে । 
কিন্তু এছাড়াও সমুদ্রের যে অংশ ককটক্রাস্তি আর মকরক্রাস্তি 
বলয়ের মধ্যে রয়েছে সেখানে মহাদেশ থেকে বন্ছ দূরে বা মহাদেশের 
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কাছাকাছি আর এক রকমের দ্বীপ দেখতে পাওয়া যায় যাকে বলা 
হয় প্রবাল দ্বীপ । এই দ্বীপ প্রবাল কীট ও তার দেহ নিঃস্থত পদার্থ 
দিয়ে তৈরি । প্রবাল দ্বীপ অবশ্ঠ পৃথিবীর সব জায়গায় দেখা যায় না । 

প্রবাল কীটের জন্ম ও বৃদ্ধির জন্যে কয়েকটি বিশেষ অবস্থার 
প্রয়োজন । প্রথমত সমুদ্রের জলের তাপমাত্রা ৬৮০ ফারেনহাঁইটের 
কাছাকাছি হওয়া চাঁই। এই তাপমাত্রা বিষুবরেখার উত্তরে ৩০০ 
উত্তর অক্ষাংশ এবং বিষুবরেখার দক্ষিণে ৩০০ দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে 
সাধারণত দেখতে পাঁওয়৷ যাঁয় । কাঁজেই কর্কটক্রাস্তি বা মকরক্রাস্তি 
থেকে বেশি দূরে প্রবাল দ্বীপ দেখা যায় না। বেশির ভাগ প্রবাল 
দ্বীপই মহাদেশের পূর্বদিকে দেখা যায়, কারণ, ক্রাস্তি বলয়ের মধ্যে 
অবস্থিত মহাদেশগুলিতে পূর্বদিক দিয়েই উষ্ণ সমুদ্র আোত বয়ে গেছে । 

প্রবাল কীট আবার ১৫০ ফুটের চেয়ে গভীর জলে বেঁচে থাকতে 
পারে না। কারণ, জলের গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তাপমাত্রা 
কমতে থাকে আর কমতে থাকে সূর্যের আলো । সেই জন্ত প্রবাল 
কীট জন্মের জন্য অগভীর অথচ উষ্ণ সমুদ্রের প্রয়োজন । এ ছাড়াও 
যেখানে কোনো নদীর জল সমুদ্রে এসে পড়ে সেখানেও প্রবাল কীট 
বাঁচতে পারে না । কারণ টাটকা জলে প্রবাল কীটের জন্মের 
উপযোগী লবণ থাকে না। ঘোলা জলও প্রবাল কীটের জন্মের পঙ্গে 
অনুকুল নয়। 

উষ্ণ সমুদ্ধের পরিষ্কার অগভীর জলে ঝাকে ঝাঁকে প্রবাল কীট 
জন্মায় । এই প্রবাল কীটের শরীর থেকে চুনের মতো এক রকম শক্ত 
বন্ত বের হতে থাকে, যেগুলে' প্রবালের দেহ সংলগ্ন থাঁকে এবং বিভিন্ন 
ধারায় বৃদ্ধি পেতে পেতে ক্রমশ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে । সমুদ্রের ঢেউ 
এই চুন জাতীয় পদার্থকে ভেঙে গুড়িয়ে ফেলে এবং এই গুড়ো 
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সমুদ্রের তলায় জমা হয়। এইভাবে প্রবাল কীটের জন্ম-মৃতা হতে 
থাকে ও চুন জাতীয় পদার্থ ক্রমশ উচু হয়ে উঠতে উঠতে জলের 
উপরিভাগে স্থলের স্থষ্টি করে । ক্রমশ সমুদ্রের ওপরে জেগে-ওঠা চুনের 
স্তর মাটিতে পরিণত হয় । 

পাখিরা সেখানে বীজ এনে ফেলে, গাছপালা জন্মায়, এইভাবে 
প্রবাল দ্বীপের স্থষ্টি হয়। এই প্রবাল দ্বীপ তৈরি হতে কিন্তু অনেক 
সময় লাগে । এক ফুট উচু হতে প্রবাল দ্বীপের অস্তৃত দশ বছর সময় 
লেগে যায় । কোনে প্রবাল দ্বীপ স্থলভাঁগের একেবারে পাশে তৈরি 
হয়, কোনো-কোনো প্রবাল দ্বীপ মহাদেশ থেকে একটু দূরে উপকূলের 
প্রায় সমান্তরাল রেখায় তৈরি হয় । যেমন, অস্টেলিয়ার পূর্ব উপকূলের 
বেরিয়ার রীফ। আবার, কোনো প্রবাল দ্বীপের চারদিকে থাকে 
স্থলভাগ এবং মাঝখানে জলাভূমি বা হুদ । এগুলোকে বলে 
আযাটল? | 
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যে-সব জায়গায় অগুৎপাঁত হয়, সাধারণত সেই সব জায়গাতেই 
উষ্ণ প্রত্রবণ দেখা যাঁয়। মাটির ভিতরের জল অনেক নীগে নেমে গিয়ে 
যদি গরম অবস্থার চাঁপের ফলে তাড়াতাড়ি মাটির ওপরে উঠে আসে 
ত1 হলেই উষ্ণ প্রজ্রবণের স্থষ্টি হয়। আমাদের দেশে অনেক জায়গায় 
উঞ্ণ প্রত্রবণ দেখতে পাওয়া যাঁয় । এই সব উষ্ণ প্রস্রবণে এমন অনেক 
খনিজ পদার্থ মেশানো থাকে যা! স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী । ভারতে 
অনেক উষ্ণ গ্রাত্বণ আছে । যেমন বীরভূমের বক্রেশ্বরে, বিহারের 
রাজগীরে এবং মুঙ্গের জেলার সীতাকুণ্ডে। এ-ছাড়াও হিমালয়ের 
পার্বত্য অঞ্চলেও অনেক উষ্ণ প্রস্রবণ আঁছে। বদ্রীনাথের মন্দিরের 
কাছে একটি উষ্ণ প্রবণ আছে, মানালির বশিষ্ট প্রত্রবণও বিখ্যাত । 
এই সব উষ্ণ প্রত্রবণে মাটির তলা থেকে গরম জলের ধাঁরা নিজে থেকেই 
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অনবরত বেরিয়ে আসছে-_বুদ-বুদ করে বুড়বুড়ি কেটে--জল নীচে 
থেকে ওপরে সজোরে উৎক্ষিপ্ত হয় না। 

আইসল্যাণ্, নিউিল্যাণ্ড ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েলোস্টোন 
পার্কে অনেক উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। আলাক্কা, তিব্বত, জাপান, 
মালয় উপদ্বীপ ও তৎসংলগ্ন দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ ও মধা আমেরিকাতেও 
গীজার আছে । ভূত্বকের অনেক অংশ পাহাড় তৈরি বা অন্যান্য অনেক 
কারণে নীচে বহু দূর পর্যস্ত ফেটে যায়__সেই ফাটলের নীচে মাটির 
তলার জল এনে পৌঁছলে ভীষণ গরম হয়ে বাম্পে পরিণত হয়ে মাটির 
স্তরের ওপর প্রবল চাঁপের স্থ্টি করে এবং গরম জল এক স্তম্ভের 
আকারে উৎক্ষিপ্ত করে বাইরে বেরিয়ে আসে । কতক্ষণ পরে পরে 
জল বাঁইরে বেরিয়ে আসবে তার একট! নিদিষ্ট সময় আছে-_ 
সেই সময়ের ব্যবধানে জল বাইরে আসে । এই জলস্বস্ত কয়েক ইঞ্চি 
থেকে আরম্ত করে কয়েক শো ফুট উচু হতে পারে। আইসল্যাণ্ডের 
হেকলা আগ্নেয়গিরির গ্রেট শীজারের নাম অনুসারে এই ধরনের 
ফোয়ারার মতো! উষ্ণ প্রঅবণগুলির নাম রাখা হয়েছে গীজার । 

মা্ধিন যুক্তরাষ্ট্রের রকি পার্বতা অঞ্চলে যেখানে ওয়াওমিং 
মন্টানা এবং ইডাহে! রাজা এসে মিলিত হয়েছে সেখানে রয়েছে 
বিখাঁত ইয়েলোস্টোন ম্কাশনাল পার্ক । এখাঁনে যত গীজার আছে 
পৃথিবীর আর কোথাও তত গীঙ্জার নেই । এখানকার ওল্ড ফেথফুল 
গীজজার খুবই বিখাঁত। আইসল্যাণ্ড দ্বীপে তিরিশটি সক্রিয় গীজাঁর 
আছে, ইয়েলো স্টোন ন্যাশনাল পার্কে আছে হুশোট | সাধারণ উঞ্ 
প্রশ্রবণে জলধারা উর্ধেবে উৎক্ষিপ্ত হয় না, কিন্তু গীঙ্গারের জলধার। 
একটি নির্দিষ্ট সময়ের বাব্ধানে জল ও বাম্প সহকারে প্রবল বেগে 
বাইরে উৎক্ষিপ্ত হয় । এই হল উঞ্ঞ প্রসতরবণ ও গীঙ্গারের মধ্যে পার্থক্য | 
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সোডার বোতল খুললে যেমন সবেগে সোডা বেরিয়ে আসে গীজারের 
জলও অনেকটা সেইরকমভাবেই বাইরে বেরিয়ে আসে । সাধারণত 
যে-সব জায়গায় পাহাড় ও আগ্নেয়গিরি বেশি আছে সেইখাঁনেই 
এগুলি দেখা যাঁয়। 
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পৃথিবীতে এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে বছরে একবারও 
বৃষ্টি হয় না। সাধারণত উষ্ণ মণ্ডলে যেখানে বছরে দশ ইঞ্চিও কম 
বৃষ্টি হয় সেখানেই উষ্ণ মরুভূমির স্থষ্টি হয়েছে। নাতিশীতোষ মগণ্ডলেও 
মরুভূমি দেখা যাঁয়। যেমন, চীন ও সাইবেরিয়ার মধ্যবর্তী গোবি 
মরুভূমি | মরুভূমি বলতে যদি এমন সব জায়গা বোঝায় যেখানে 
কোনো গাছপালা জন্মায় না-_তাহলে এশিয়ার সবচেয়ে উত্তরে 
সাইবেরিয়ার অংশ, কানাডার উত্তরাংশ এবং গ্রীনল্যাণ্ড ও দক্ষিণ 
মেরুদেশ বা! আন্টার্কটিকাকেও মরুভূমি বলা যেতে পাঁরে। এই সব 
দেশে ভীষণ ঠাণ্ডা এবং সব কিছু বরফে ঢাঁক। থাকে, সে ইজহ্ে (ব1ন 


৬৬ 


গাছপালা জন্মায় না। 

পৃথিবীর বৃহত্তম উষ্ণ মরুভূমি হল উত্তর আফ্রিকার সাহারা । উত্তর 
থেকে দক্ষিণে এর বিস্তার গড়ে ৬০০ মাইল, এবং পূর্ব-পশ্চিমে লোহিত 
সাগর থেকে প্রায় আটলান্টিক মহাসাঁগর পর্যস্ত এর বিস্তার প্রায় 
৩,০০০ মাইল । অর্থাৎ সম্পূর্ণ সাহারা মরুভূমি আয়তনে ইউরোপের 
চার ভাগের তিন ভাগের সমান । গোবি মরুভূমিও বিশাল । আরব 
দেশ ও ইরাকের অনেক অংশকেও মরুভূমি বলা যাঁয়। দক্ষিণ- 
আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে কালাহারি মরুভূমি, পশ্চিম অস্ট্েলিয়াতেও 
বিশাল মরুভূমি আছে। উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে ক্যালি- 
ফোনিয়া ও আরিজোনা রাজ্যেও মরুভূমি আছে । দক্ষিণ আমেরিকার 
পশ্চিম উপকূলের পেরুতেও আযটাকাঁমা মরুভূমি আছে, আর ভারতে 
আছে থর মরুভূমি । 

উষ্ণ মণ্ডলের মরুভূমিগুলির বৈশিষ্ট্য হল, এগুলির বেশির ভাগই 
মহাঁদেশের পশ্চিম দিকে ২০৭ থেকে ৩০০ অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত । 
এই মরুভূমি স্থির কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, এখানে 
সাধারণত স্থলভাঁগ থেকে বায়ু জলভাগের দিকে যায়-_সেইজন্টে 
বায়ুতে জলীয় বাষ্প থাকে না, আর বৃষ্টিপাতও হয় না। এছাড়াও এই 
সব মরুভূমিগুলির পাশ দিয়ে শীতল সমুদ্রআোত প্রবাহিত হয়, কাজেই 
বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আরও কমে যাঁয়। কিন্ত অনেক মরুভূমি গাছ- 
পালার সম্পদ থেকে বঞ্চিত হলেও প্রকৃতি অনেক ক্ষেত্রে দামি দামি 
খনিজ সম্পদ দিয়ে এই ক্ষতি পুরণ করে দিয়েছে। ক্যালিফোনিয়া ও 
অস্ট্রেলিয়ার মরু অঞ্চলে সোনা পাওয়া যায় । আরব ও ইরাকের মরু 
অঞ্চলে ও ক্যালিফোনিয়ার মরুভূমিতে পেট্রল পাওয়া যায়। চিলির 
আটাকামা মরুভূমিতে পাঁওয়া যায় তামা ও প্রচুর নাইট্রেট বা! 


৬৭ 


সোরা। চিলির মতো! এত শুকনো মরুভূমি বোধহয় আর কোঁথাঁও 
নেই--এমন জায়গাও আছে যেখানে কুড়ি বছরেও এক ফৌটা বৃষ্টি 
পড়েনি । 

মরুভূমিতে গাছপালা বেশি না থাকায় বাঁয়ু অবাধে ক্ষয়কার্ধ 
চালায়। দিনে সূর্যের তাপে মরুভূমির শিলা প্রসারিত হয়, আবার 
রাত্রে ঠাণ্ডা হয়ে সঙ্কুচিত হয় । ওইভাবে প্রসারণ ও সক্কোচনের ফলে 
শিলা ভেঙে টকরো-ট্রকরো হয়ে বালির স্ষ্টি করে। বায়ু এই বালি 
উড়িয়ে নিয়ে যায় এবং বালুময় বায়ু যেখান দিয়ে বয়ে যাঁয় সেখানেই 
ক্ষয়কার্য চলতে থাকে । মাটির স্তর থেকে কয়েক ফুট উঁচুতে এই 
ক্ষয়পর্ব সবচেয়ে বেশি । এ ছাড়াও উড়ন্ত বালি কোথাও কোথাও 
বাধাপ্রাপ্ত হয়ে অর্ধচন্ত্র আকৃতির বালিয়াড়ি স্থ্টি করে। এই 
বালিয়াড়িগুলিকে বলা হয় বারখান। 





স্নম্মুড্ততেক্ীভি 


সমুদ্রের জল কখনও স্থির থাঁকে না। সমুদ্রের সামনে গিয়ে 
দাড়ালেই দেখা যায়, ঢেউয়ের পর ঢেউ তীরে এসে আছড়ে-আছড়ে 
ভেঙে পড়ছে । কিন্ত শুধু ঢেউই নয়, সমুদ্রের জলে আরেক রকমের 
গতি আছে, তাঁকে বলা হয় সমুদ্রআোত । এই সমুদ্রশ্রোত ছ'রকমের 


৬৯ 


হয়_ শীতল ও উষ্ণ । স্থলভাঁগের ওপর দিয়ে যেমন নদী বয়ে যায়, 
জলের ওপর দিয়ে এই আ্রোতও তেমন একটি নির্দিষ্ট পথে বয়ে যাঁয় 
বছরের পর বছর। এই শআোতের উৎপত্তির অনেক কারণ আছে। 
সাধারণত, বায়ুপ্রবাহকেই এর উৎপত্তির কারণ বলে ধরে নেওয়া 
হয়েছে । এবং বায়ুপ্রবাহের দিক অন্ুসারেই এই আত প্রবাহিত হয় । 
এছাড়া আরও কারণ আছে-জলের উষ্ণতার তারতমা, পৃথিবীর 
ঘূর্ণন । তাছাড়া! মহাঁদেশগুলির আকৃতিও এই আ্োতের গতিপথ 
নিয়ন্ত্রণ করে। 

সাধারণত তিনটি মহাসাগরেই শআ্োতের আধিক্য দেখা যায়। 
আটলান্টিক মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগর । 
ভারত মহাসাগরের সমুদ্রক্োতের গতিপথ আবার খতুতে খতুতে 
পরিবতিত হতে থাকে । শীতকালে উত্তর-পূর্ব মৌন্ুমী বায়ুর জন্যে 
একরকম আর গ্রীত্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্তুমী বায়ুর জন্যে আরেক 
রকম । প্রত্যেকটি সমুদ্রেই বিষুবরেখার কাছে উত্তর গোলার্ধে ও দক্ষিণ 
গোলার্ধে ছুটি করে আোত আছে । এগুলির স্থপ্টি হয়েছে আয়ন বায়ুর 
প্রবাহে । এদের মাঝখানে আবার একটি করে নিরক্ষীয় বিপরীত 
শ্রোত আছে। নিরক্ষরেখায় উৎপত্তি বলে এই আোঁতের জল সর্বদা গরম 
থাকে- সেইজন্তে একে উষ্ণ স্রোত বল] হয়। বিষুবরেখা থেকে যে 
আ্োতগুলি উত্তরে বা দক্ষিণে যায়, সেগুলির জল গরম । উত্তর বা দক্ষিণ 
মেরুর দিক থেকে যেগুলি বিষুবরেখার দিকে আসে, সেগুলি ঠাণ্ডা 
অর্থাৎ শীতল ভ্রোত। এমন অনেক জায়গা! আছে, যেখান দিয়ে উ্ণ 
স্রোত ও শীতল আোত পাশাপাশি বয়ে যাচ্ছে বিপরীত গতিতে । এই 
সব জায়গায় ঝড়-বঝঞ্ধা, কুয়াশা! লেগেই থাঁকে। যেমন, উত্তর 
আমেরিকার উত্তর-পূর্ব উপকূলের নিউ ফাউগুল্যাণ্ড দ্বীপ। 


৭৩ 


উষ্ণ শআ্োতগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হল, উত্তর আমেরিকার 
পূর্ব উপকূলের মেক্সিকো উপসাগরের উষ্ণ উপসাগরীয় আ্োত বাগালফ 
স্বীম এবং প্রশাস্ত মহাসাগরের জাপানের পূর্ব উপকূলের কুরো-শিয়ে! 
শস্োত। এগুলি দেশের পাঁশ দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার ফলে 
আবহাওয়াকে গরম রাখে, বৃষ্টিপাতে সাহাষা করে । এমন-কী গালফ 
স্বীম যখন পশ্চিম! বায়ুর প্রভাবে বেঁকে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ ও নরওয়ের 
পশ্চিম দিক দিয়ে যায় তখন এখানকার সমুদ্রে জল জমতে পারে না । 
সারা বছরই বন্দরে জাহাজ চলাঁচল করতে পারে, অথচ প্রায় একই 
অক্ষাংশে অবস্থিত উত্তর আমেরিকার লাবরাডর ঠাগ্ডার জন্যে 
মানুষের বাস করার প্রায় অনুপযুক্ত এবং শীতকালে ল্যাবরাডর 
আোঁতের প্রভাবে উত্তর-পূর্ব কানাডায় প্রচুর ঠাণ্ডা পড়ে । 
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পৃথিবীর উত্তর মেরুবিন্দু ঘিরে আছে উত্তর মহাসাগর, কিন্তু দক্ষিণ 
মেরুবিন্দু একটি মহাদেশের ওপর অবস্থিত__এই মহাদেশের নাম 
আ্যাণ্টার্কটিকা। এই মহাদেশটির অন্যান্য মহাদেশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন 
ও চারিদিক সমুদ্রে ঘেরা । এই মহাদেশের বেশির ভাগ জায়গাই পুরু 
বরফের চাদরে ঢাকা। অনেক জায়গায় এই বরফের স্তর আসল মাটি 
থেকে ছু মাইল পর্যন্ত উচু। সেই জন্যে, বরফের স্তরের নীচে এই 
মহাদেশের ভূঁ-প্রকৃতি কেমন, তা শুধু অনেক জায়গায় অনুমান করে 
নেওয়া হয়েছে । 

অন্্মান কর! হয়, পৃথিবীর শতকরা ৯০ ভাঁগ বরফ এই আন্টার্ক- 
টিকাতেই জমা আছে। এই বরফ যদি গলে যায়, তাহলে পৃথিবীর 
সমস্ত সমুদ্রের জলের উচ্চতাঁও ভীষণভাবে বেড়ে যাবে এবং তাঁর ফলে 
বেশির ভাগ শহরই জলের তলায় ডুবে যাবে । কিন্তু এখানে যে-সব 
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ফসিল বা জীবাশ্ম পাওয়া গেছে তা থেকে মনে হয় যে, এই মহাদেশ 
চিরদিনই এই রকম বরফে ঢাঁকা ছিল না, ছিল গাছপালায় সবুজ এবং 
এর জলবায়ুও ছিল উষ্ণ । এখানে এখন অবশ্য যে-রকম শীত, তা 
আমাদের কল্পনারও বাইরে । 

আমাদের দেশে যখন শীতকাল তখন দক্ষিণ গোলার্ধে গরমকাল। 
সেই জন্তে আ্টার্কটিকার আসল শীতকাল জুন থেকে আগস্ট পর্যস্ত। 
তবে যে জায়গা সারা! বছরই বরফের তলায় ঢাক পড়ে থাকে, সেখানে 
আর শীত-গ্রীম্মের তফাতটা কী। কিন্তু তাপমাত্রা! বিচার করলে তফাত 
বেশ ধরা যায়। আযন্টার্কটিকায় ব্রিটিশ, আমেরিকান, রাশিয়ান, 
অস্ট্রেলিয়ান প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণার জন্তে যে-সব কেন্দ্র তৈরি 
করেছেন, সেই সব কেন্দ্রের তাপমাপক যন্ত্রে তাপমাত্রার হেরফের ধর! 
পড়ে। এর মধ্যে পৃথিবীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ধরা পড়েছে ভস্টক্‌ নামক 
একটি কেন্দ্রে আগস্ট মাসে শুন্তের চেয়েও ১২৬৯ ডিগ্রী ফারেনহাইট 
কম। মাত্র ৩২ ডিগ্রী ফঁরেনহাইটেই যেখানে জল জমে যায়, সেখানে 
এই ঠাণ্ডা আমরা কল্পনাও করতে পারি না । জানুয়ারি মাসেও, অর্থাৎ 
এখানে যখন গরমকাল-__-তখনও এখানকার তাপমাত্রা শৃন্ত ডিগ্রীর 
চেয়ে ৯ ডিগ্রী ফারেনহাইট কম থাকে । 

মানুষ এখানে স্থায়ী ভাবে বাস করে না,স্থায়ী বাসিন্দাদের 
মধো আছে পেঙ্গুইন, সীল মাছ আর খুব অল্পসংখ্যক পোকামাকড় । 

পৃথিবীর দক্ষিণে যে একটি মহাদেশ আছে, একথা বহু প্রাচীন 
কাল থেকেই প্রচলিত ছিল । তারপর তিমি-শিকারিরা জাহাজে করে 
শিকার করতে এসে এই মহাদেশের অস্তিত্ খুজে পায়। কে প্রথম 
এই মহাদেশ খুঁজে বার করেছিল, এ সম্বন্ধে নান! রকম মতবিরোধ 
আছে, কিন্তু দক্ষিণ মেরুবিন্দ্ূতে সবচেয়ে প্রথমে গিয়ে পৌছেছিলেন 
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নরওয়ের অধিবাসী আমুগ্ুসেন-_-১৪ ডিসেম্বর ১৯১১ সালে । তার 
কিছুদিন পরেই ১৮ জানুয়ারি ১৯১২ সালে ব্রিটিশ অভিযাত্রী স্কট দক্ষিণ 
মেরুবিন্দূতে পৌছে ফেরার পথে বরফের ঝড়ে সদলবলে মারা 
গেলেন । 
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আভ্ভঙ্জাতিক্ষ ভ্ডান্ব্িঞ্ব ০ন্বহা। 








পৃথিবীতে এমন একটি রেখা আছে যাঁর ছুদিকে একই দিনে একই 
সময়ে ছুটি ভিন্ন ভিন্ন তারিখ, ভিন্ন ভিন্ন বার_-একথা যদি বল! হয় 
তাহলে হয়তে। অনেকেই বিশ্বাম করবে না। কিন্তু সত্যি সত্যি বার, 
তারিখ ও সময়ের হিসেবের স্ুবিধের জন্যে পৃথিবীতে এই রকম একটা 
রেখা কল্পনা করে নেওয়া হয়েছে__যার নাম দেওয়া হয়েছে আন্তর্জাতিক 
তারিখ রেখা! বা ইণ্টারম্তাশনাঁল ডেট লাইন। তারিখের হেরফের হয় 
বলেই এই নামকরণ। এই রেখাটি ১৮০ ডিগ্রি পূর্ব ও ১৮০ ডিগ্রি পশ্চিম 
দ্রাঘিমা রেখায় অবস্থিত । পৃথিবী গোল বলে পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম 
প্রান্ত একটি রেখায় এসে এক হয়ে মিশে গেছে--এই রেখাটিই হল 
১৮০ ডিগ্রি পূর্ব ও পশ্চিম দ্রাঘিমা রেখা । এটির ছুটি নাম থাকলেও 
রেখাটি আসলে একটাই । 

ধরে নেওয়া যাক, দ্রাঘিমা রেখা কাকে বলে তোমরা সকলেই 
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জানো । পৃথিবীর মানচিত্রে দেখবে উত্তর থেকে দক্ষিণে লম্বা লম্বা 
কতগুলো রেখা আকা! আছে__-ওগুলি অবশ্য সত্যিই পৃথিবীর ওপর 
আকা নেই--সময় এবং অন্তান্ত অনেক কিছুর সুবিধার জন্যে কল্পনা 
করে নেওয়া হয়েছে_ এগুলিকেই বলা হয় দ্রাঘিমা রেখা বা মধ্য রেখা। 
লগ্ুনের কাছে অবস্থিত গ্রীনিচ আবহাওয়া অফিসের ওপর দিয়ে যে 
মধ্য-রেখাটি গেছে তাকে মূল মধ্য রেখা বলে ধরে নেওয়! হয়েছে । 
এটিকে ধরা হয়েছে শুন্ত ডিগ্রি। গ্রীনিচের পশ্চিমে আছে ১৮০টি 
দ্রাঘিমা বা মধ্য-রেখা। গ্রীনিচের পূর্বে গেলে প্রতি এক ডিগ্রি 
দ্রাঘিমায় সময়ের বৃদ্ধি হয় চার মিনিট । অতএব ১৮০ ডিগ্রি পূর্ব 
দ্রাঘিমার সময় হবে গ্রীনিচের সময়ের চেয়ে ১৮০ % ৪ মিনিট অর্থাৎ ১২ 
ঘন্টা বেশি । গ্রীনিচের পশ্চিমে আবার প্রতি এক ডিগ্রি দ্রাঘিমার 
সময় কমে যায় চার মিনিট করে। অতএব ১৮ ডিগ্রি পশ্চিম দ্রাঘিমার 
সময় হবে ১৮০ * ৪ মিনিট অর্থাৎ ১২ ঘণ্টা কম | এর থেকেই বোঝ! 
যায়, ১৮০ ডিগ্রি দ্রাঘিমা বা মধ্য-রেখার পূর্ব ও পশ্চিম পাশে সময়ের 
পার্থক্য হচ্ছে ১২+১২ ঘণ্টার-_অর্থাৎ পুরো একটা দিনের। পূর্ব দিকে 
অর্থাৎ এশিয়ার দিকে সময় একদিন এগিয়ে যায় ও পশ্চিমে 
আমেরিকার দিকে সময় একদিন পেছিয়ে যায়। 

আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা অতিক্রম করলে একদিন বাড়ে ব৷ 
কমে । অবশ্য রেখাটির দুপাশে সময় থাকে একই । পূর্বে যদি রাত্রি 
আটটা হয় পশ্চিমেও হবে রাত্রি আটটা-_তফাত থাকবে শুধুকী 
বার তাই নিয়ে। পূব দিকে অর্থাৎ এশিয়ার দিকে যখন সৌমবার ৪ 
জানুয়ারি, পশ্চিম দিকে অর্থাৎ আমেরিকার দিকে তখন রবিবার ৩ 
জানুয়ারি । রেখাটি জাহ।জে ব! প্লেনে পার হতে হয়তো! এক মিনিটের 
বেশি লাগবে না, কিন্তু তাঁর ফলে পার্থক্য ঘটে যাবে পুরো একটি 
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দিনের । 

আসলে আত্তর্জাতিক তারিখ রেখা ১৮০ ডিগ্রি পূব ও পশ্চিম 
দ্রাঘিমায় অবস্থিত হলেও সব জায়গাতেই সেই রেখাটি অনুসরণ করে 
চলা হয়নি। দ্বীপপুঞ্জগুলিকে তারিখ বিভ্রাটের সমস্তা থেকে মুক্ত 
করার জন্যে লাইনটি পূর্বে ও পশ্চিমে একেবেঁকে গেছে । এই কারণে 
এই রেখাটি পুরোপুরিই প্রশাস্ত মহাসাগরের ওপর দিয়ে গেছে__ 
কোনো স্থলভূমিকে স্পর্শ করেনি। এই রেখাটি আরস্ত হয়েছে 
সাইবেরিয়ার পুবতম বিন্দুর পাশে বেরিং প্রণালীর মধ্যে ; জাপান, 
ফিলিপাইন, নিউগিনি ও নিউজিল্যাণ্ডের পূর্ব দিক দিয়ে গিয়ে এই 
রেখা শেষ হয়েছে দক্ষিণ মেরুবিন্দুতে। 
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শব 02ল-ব্ঠাম্ 





সময়ের হিসেব রাখবার জন্যে মানুষ ক্যালেগ্ডার তৈরি করেছে । 
পৃথিবীর সব দেশেই ক্যালেগ্তারের সাহায্যে দিনের গণনা কর! হয়__ 
এমন-কী যে-সব উপজাতীয়দের মধো আজও সভ্যতার আলো ভাল- 
ভাবে প্রবেশ লাভ করেনি, তাদের মধ্যেও কোনো না কোনে রকমের 
সময়ের হিসেব রাখার পদ্ধতি প্রচলিত আছে । 

ইউরোপে সবপ্রথম ক্যালেগ্ডার তৈরি করেন রোমান সম্রাট 
জুলিয়াস সী্জী'র যাস গ্রষ্ট জন্মাবার ৪৫ বছর আগে। এই ক্যালেগ্ডারকে 
বলা হয় জুলিয়ান ক্যালেগ্ডার ৷ তখন তিন শো পঁয়ষট্টি দিনকে এক 
বছর বলে গণনা করা হত। এই তিন শে! পঁয়ষটি দিনকে অসমান 
ভাবে বারো মাসে বিভক্ত করা হয়েছিল । কিন্তু পৃথিবীর সূর্যকে 
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প্রদক্ষিণ করতে সময় লাগে ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৮ সেকেও্ড 
অর্থাৎ প্রায় ৩৬৫২ দিন। এই ষ& দিনের কোন হিসেবই রোমান 
ক্যালেগার রাখত না। এই ক্রটি সংশোধনের জন্ে জুলিয়াস সীজার 
লীপ. ইয়ার বা অধিবর্ষের উদ্ভাবন করলেন । প্রতি চতুর্থ বসরে 
ফেব্রুয়ারি মাসের একদিন বাড়িয়ে ২৯ দিন করা হল। 
কিন্ত অধিবর্ষয এইভাবে গণনা করা হলে বছরে ১১ মিনিট ১৪$ 
সেকেগ্ড সময় বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ এক হাজার বছরে এই বৃদ্ধির পরিমাণ 
হয় এক সপ্তাহ। এই ভাবে ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে জুলিয়ান ক্যালেগ্ডারের 
গণনায় খতু পর্যায়ের সঙ্গে এগারো দিনের তফাত হল । এই তফাত 
₹শোধন করবার জন্যে রোমের ত্রয়োদশ পোপ গ্রেগারি এগারো দিন 
সময় এগিয়ে দেওয়ার আদেশ দিলেন । এই ৪ঠা অক্টোবরকে ১৫ই 
অক্টোবর বলে মেনে নেওয়। হল! এই সংশোধিত ক্যালেগ্ডারই 
এখনও আমরা ব্যবহার করে চলেছি । একে বল! হয় গ্রেগোরিয়ান 
ক্যালেণ্ডার। ভূল সংশোধনের পরে এখনও হাঁজার বছর পার হয়নি__ 
সেইজন্যে সময় নিয়েও কোন সমস্তা দেখা দেয়নি আঁজও । সে সমস্তা 
নিয়ে মাথ। ঘাঁমীবেন ৩০০০ গ্রীষ্টাব্ধের গণিত-বিশারদরা । 
কিন্তু বর্তমান ক্যালেগ্ডার খতু পর্যায়ের গণনার কোন বৈষম্য না 
আনলেও অন্য অনেক সমস্যার স্থষ্টি করেছে । অসমান মাঁসের বেতন 
ঠিক করার ব্যাপারেই সবচেয়ে বেশি সমস্যার স্থষ্টি হয়। এই সমস্তার 
সমাধানের জন্যে অনেক পরিকল্পনা তৈরি কর! হয়েছে । এর মধ্যে 
ভারত সরকারের দেওয়া পরিকল্পনাটিতে বলা হয়েছে-_বছর হবে ৩৬৪ 
দিনের । বাঁড়তি ছুটি দিনকে ছুটি বলে গণ্য কর! হবে । এই ছুটি দিন 
হল ৩১শে ডিসেম্বর এবং প্রস্তাবিত ৩১শে জুন। ৩১শে জুন তারিখটির 
পরিকল্পনা করা হয়েছে অধিবর্ষের ২৯শে ফেব্রুয়ারির বদলে । ফেব্রুয়ারি 
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মাসে একদিন কমিয়ে জুন মাসে একটি দিন বাড়িয়ে দেওয়া হবে প্রতি 
চতুর্থ বছরে । ৩১শে ডিসেম্বরকে বলা হবে পৃথিবী দিবস' ৷ এখনও এ 
বিষয়ে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। 
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হানট্ভ্জে তল 


ভূগোল পড়তে হইলে মানচিত্রের দরকার হয়। কিন্তু মানচিত্র 
প্রথমে কী ভাবে আকা হল সে ইতিহাস হয়তো। সকলের জাঁনা নেই । 
মানুষ লিপির সাহায্যে নিজের মনোভাব প্রকাশ করবার আগেই 
বাসভূমির ছবি অ!কতে শিখেছে। এই ছবি ও নকশাগুলিই পরিবতিত 
হতে হতে পেয়েছে আজকের মানচিত্রের রূপ । 

পৃথিবীর সবচেয়ে পুরোনো মানচিত্র ব্যাবিলনের কাছে পাওয়া 
গিয়েছিল। এছাড়া এক্ষিমো, ভারতীয়, আজটেক্‌ ও চীন দেশীয় 
নকশাগুলিও সভ্যতার আদিযুগেই আকা। কিন্তু বর্তমান মানচিত্রের 
ভিন্তিভূমির কথা স্মরণ করতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে গ্রীকদের কথা। 
এই গ্রীকদের চেষ্টায় মানচিত্র আঁকার খুব উন্নতি হয়েছিল । যোড়শ 
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্ীষ্টাব্দ পর্যস্ত গ্রীকদের মানচিত্রই শ্রেষ্ঠ ছিল। গ্রীকরাই প্রথম নির্ধারণ 
করেছে পুথিবীর আকৃতি, উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর অবস্থান, উদ্ভাবন 
করেছে বিষুবরেখা, ক্রান্তিবলয়, দ্রাঘিমা ও অক্ষরেখা। মানচিত্র 
আকবার প্রথম গাণিতিক প্রণ।লীও গ্রীকরাই প্রথমে উদ্ভাবন করেছে । 
পৃথিবীর আয়তন হিসাব করবার প্রচেষ্টা গ্রীকরাই করেছে সর্বপ্রথম | 
কিন্ত মানচিত্র আকায় আ্রীকদের এই উৎসাহ প্রসিদ্ধ ভূ-বিজ্ঞানী 
টলেমির মৃত্ার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে আসে । টলেমির আঁকা মাপ 
সাধারণ গ্রীক মাপের চেয়ে একটু অন্য ধরনের । এই ম্যাপে পৃথিবীকে 
চতুক্ষোণ ও সমতল দেখান হয়েছে । 

বিখ্যাত ভৌগোলিক টলেমির মৃত্যুর পর রোমান মানচিত্র 
প্রাধাস্থা লাভ করল । কিন্ত রোমানদের মাপে বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্পূর্ণ 
উপেক্ষিত হতে দেখা যায় । এই মানচিত্রগুলি জাকা হয়েছিল সাঁমরিক 
বিজয়ের অভিলাঁষে। গ্রীকরা স্থির করেছিল পৃথিবী গোলাঁকৃতি। এ 
কথা ভূল মনে করে রোমানরা আবার আগেকার বিশ্বাস অনুযায়ী 
পৃথিবীকে সরার মতো! করে আকতে থাকে। মধাযুগের মানচিত্রগুলিতে 
সেইজন্টে পৃথিবীকে সরার মতোই দেখান হয়েছে । 

ক্রিশ্চানদের উদ্ভাবিত ম্যাপগুলি বাইবেলের নির্দেশ অনুযায়ী 
আকা । এগুলিতে সতোর নিদারুণ বিকৃতি ঘটেছে । সরাকৃতি পৃথিবীর 
উ্ধবাংশ জুড়ে এশিয়া, নিম্ংশে ইউরোপ ও আফ্রিকা । পৃথিবীর উত্তর 
সীমান্তে আদম-ইভের ছবি-সম্বলিত স্বর্গরাজ্য ) মাঝখানে জেরু- 
জালেমের চিত্র । 

ইউরোপের এই অধপতনের সময় আরব দেশ মানচিত্র আকাঁয় 
বেশ উন্নতি করেছিল । টলেমি রচিত “জিওগ্রাফিয়া* নামক বইটি 
আরবদের কাছে সে সময়ে খুবই প্রিয় ছিল। ব্রিশ্চানদের অন্ধবিশ্বাস 
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তাঁদের মন স্পর্শ করতে পারেনি । ক্রমশ ইউরোপেও বাইবেলের 
নির্দেশ অনুসাবে আকা মাপের সত্যতা সম্বন্ধে ভৌগোলিকদের মনে 
সন্দেহ এল । চতুর্দশ শতাব্দীতে আকা ক্যাটালান আ1টলাঁস বাই- 
বেলের নির্দেশ অন্ুলারে আকা হয়নি । 

এর পরে ইউরোপে ওলন্দাজদের আঁকা মানচিত্র খুব নাম হল। 
এই ওলন্দাজ মানচিত্রের জনক হিসাঁবে প্রথমেই মনে পড়ে ষোড়শ 
শতাব্দীর মারকেটারের নাম । ইনি পুথিবীর যে মানচিত্র একেছিলেন 
তাতে ভূল খুব কমই পাওয়া যায়। টলেমির আঁকা ম্যাপেরও ইনি 
যথেষ্ট সংশোধন করেছিলেন । এছাড়া তাঁর উদ্ভাবিত মারকেটার 
প্রোজেকশীন পদ্ধতি আহগও সমস্ত পথিবীতে মানচিত্র আকার 
ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়। মাঁপ আকা এই সময় ওলন্দাজদের একটি 
লাভজনক ব্যবসা হয়ে ওঠে । কিন্তু ওলন্দাজ মাপের সবচেয়ে বড় 
ক্রুটি-_তুল তথ্যের সমাবেশ | পৃথিবীর অঙ্জীনা স্থানগুলি শুন্য রাখলে 
ম্যাপের বিক্রি বেশি হত না, কাজেই ওলন্দাজ মাপনির্মাতারা সেই 
সব শূন্য স্থান নানারকম ত্রান্তিকর চিহ্ন দিয়ে পূর্ণ করতে লাগল। 
অজ্ঞাত আক্মিকর বুকে হাতির ছবি প্রীয়ই দেখ। ষেত । ম্যাপের 
মধ্যে পৃথিবীর অধিকাংশ স্থান এইরকম জীবজন্ত দিয়ে পূর্ণ করা হত 
এবং ফুটানোটের সাহাঁষ্যে অজত্র কল্পিত তথা পরিবেশন করা হত । 

ফ্রান্সে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ম্যানসন্‌, জ্যালিয়ুট, প্রভৃতির 
আকা ম্যাপে ওলন্দাজ ম্যাপের চেয়ে অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি- 
ভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় । অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে অনেকগুলি 
শক্তিশালী রাষ্ট্রের আবির্ভাব হওয়ায় মণনচিত্র নির্মাণের উদ্যম খুবই 
বৃদ্ধি পেয়েছিল। পামরিক বিজয়ের জন্তে নিভূল মানচিত্র খুবই 
দরকার সেইজন্যে এই সময়ে প্রতিট রাষ্টুই ব্যস্ত হয়ে মানচিত্র তৈরি 


৮৬৩ 


করতে আরস্ত করে। 

কিন্ত দেশ জরিপের বাবস্থার প্রথম স্ত্রপাত হয় ফ্রান্সে । অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে ভূখণ্ডে ত্রিতজ আকারে জরিপ করবার প্রচেষ্টা চালালেন 
ক্যাসিনি ও থুরি। জরিপের মানচিত্র দেখে সআট পঞ্চদশ লুই সন্তুষ্ট 
হয়ে সমস্ত ফ্রান্সের এই রকম মানচিত্র নির্দাণের আদেশ দিলেন । 
কিন্তু শীঘ্রই ছুর্ধোগ দেখা দিল । রাষ্ট্রের টাকা কডির টানাটানির জন্টে 
প্রথম মানচিত্র ছাপার সঙ্গে সঙ্গেই ক্যাসিনির কাছে জরিপের কাজ 
বন্ধ রাখার নির্দেশ এল । ক্যাসিনি আশা ছাড়লেন না । চাঁদা তুলে 
ও নিজের সম্পত্তি বিক্রি করে তিনি জরিপের কাজ চালিয়ে গেলেন । 
হুরভাগাবশত সম্পূর্ণ মাপ আকা শেষ হবার আগেই তিনি মারা 
গেলেন । তার আরমন্ত করা কাজ শে করলেন তার ছেলে । 

কাপিনির আকা ফ্রান্সের মাপই সত্যিকারের প্রথম আধুনিক 
মানচিত্র । বাইবেলের অন্ধবিশ্বান ও ওলন্দাজ বাবপায়ীবুদ্ধি ঝেড়ে 
ফেলে তিনি মাঁনচিত্রকে দিলেন সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক আকার । ক্যাসিনির 
মাঁপ দেখে উৎসাহিত হয়ে নেপোলিয়ান ইটালির ম্যাপ তৈরি 
করালেন । এছাড়াও জার্মীনি, গ্রীস ও ইজিপ্টেও তিনি উল্লেখযোগ্য 
জরিপের কাজ করিয়েছিলেন । ইংল্যাণ্ড, অগ্ঠিয়া, স্পেন প্রভৃতি দেশ- 
গুলিও এই সব দেখে জরিপের কাজ আরস্ত করে দিল। এই রকম 
ভাবে দেশে দেশে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মানচিত্র আকার কাজ 
আরম্ত হয়ে গেল। 
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তোমরা নিশ্চয় ঘুণিঝড় দেখেছ । বিশেষ করে গরম কালে যখন 
দুপুরবেলায় তাপমাত্রা ভীষণ বেড়ে যাঁয় তখন বিকেলবেলার দিকে 
যে ধুলোর ঝড় হয় উত্তর ভারতে যাঁকে বলা হয় “আধি' সে ঝড়ের 
সঙ্গে তোমরা সকলেই পরিচিত । পৃথিবীতে এই ধরনের আরও অনেক 
ঘুর্িঝড় আছে_-তাদের মধ্যে একটির নাম 'টোর্নাডো? | এই ছি 
ঝড়ে হাওয়ার গতিবেগ খুবই বেশি থাকে এবং তারপরই শুরু হয় 
বজ্বিদ্যৎসহ বৃষ্টি । প্রথমে আকাশে “ফানেল' আকারের একটা 
মেঘ দেখা দেয় । তারপর জেঁট বিমানের মতো প্রবল শব্দ করে একটা 
ঝড় হয়ে “টোনাডো? মাটিতে নেমে আসে । বায়ুর গতিবেগ এত তীব্র 
হয় যে, যা কিছু সামনে পড়ে টোন্নাডে৷ সব কিছুই ধ্বংস করে ফেলে । 
এই ঝড় উত্তর আমেরিকাঁতেই বেশি হয় এবং প্রতি বছরেই এই ঝড়ে 


৮৫ 


হাজার হাজার লোকের মৃত্যু হয় এবং কোটি কৌঁটি টাকার সম্পদ 
ন্ট হয়ে যায়। মোটা মোটা গাছ একেবারে ভেঙে ছুমড়ে-মুচড়ে 
ফেলে এই ঝড় গরু-বাছুর এমন-কী মোটর গাড়ি পর্যস্ত হাওয়ায় 
উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে আছড়ে ফেলে। 

যদিও টোনাডো ঝড় প্রায়ই হয় না তবু উত্তর ও দক্ষিণ মেরু অঞ্চল 
ছাঁড়া পুথিবীর আর সব জায়গাতেই এই ঝড় স্ত্ি হতে পারে। 
আগেই বলা হয়েছে সাধারণত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেই এই ঝড় প্রবল 
আকারে দেখা দেয়। প্রতি বছরে এখানে ৬০ থেকে ৭"* বার 
টোরন্নাডে। ঝড় হয়। উত্তর আমেরিকার মাঝখানের সমতলভূমিতেই 
এই ঝড় বেশি হয় এবং সেই জন্যে এই অঞ্চলের নাম দেওয়া হয়েছে, 
'টোনাডোর বন্ধু” বা 'টোর্নাডো আলি? | এই ঝড় বছরের যে কোনো 
সময়ে এবং যে কোনো খতুতে উঠতে পারে_রাত্রিতে বা দিনের 
বেল! যে কোনো সময়ে--এর কোনোই স্থিরতা নেই। কিন্তু সাধারণত 
বসন্ত বা গ্রীক্মকাঁলে এবং বিকেলবেলায় ঝা সন্ধাঁবেলায় এই ঝড় 
হঠাৎ প্রবল আকারে দেখা দিয়ে তার তাগুব নাচ শুরু করে। এই 
ঝড় বর মাত্র কয়েক মিনিট ধরে এবং খে জায়গা এই ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত 
হয় তা চওড়ায় মাত্র একশো ফুটের মতো! এবং লশ্বায় কয়েক মাইল। 
অবশ্য কোনে! কোনো প্রবল টোনাডে। ঘন্টাখানিক ধরে বইতে থাকে 
এবং এগুলির গতিপথ এক মাইল চওড়া এবং কয়েক শো মাইল লম্বাও 
হয়। ঝড়ের সময়ে যে ফানেল' আকৃতির মেঘ স্যষ্টি হয় তা সাধারণত 
পূর্ব দিকে বেঁকে থাকে এবং ঘন্টায় ৭০ মাইল বেগে বইতে থাকে । 
কিন্তু ফানেলের মধ্যে যে ঘৃিটির স্থষ্টি হয় তার গতিবেগ ঘন্টায় ২০০ 
থেকে ৬০০ মাইল । 

টোন্াডো ঝড়ের উৎপত্তি কেন হয় সে সম্পর্কে নানান বৈজ্ঞানিকের 
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নানান মত। এই ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় শিলা বৃষ্টিও হতে 
থাঁকে, বজের কড়কড়াঁনি এবং বিছ্রাতের ঝলকানি ভয়াবহ আকার 
ধারণ করে। মনে হয় সমস্ত স্ঠি বুঝি ধ্বংস হয়ে যাবে । টোনাডে! 
আসবার মতো আবহাওয়া দেখ! দিলে আবহাওয়! অফিস থেকে 
বিপদ সংকেত জানিয়ে দেওয়া হয় । এই ঝড়ের একটি লক্ষণ হল মাটির 
কাছাকাছি থাকে গরম আর হাওয়া এবং উঁচুতে থাকে ঠাণ্ডা হাওয়া 
--আর তাঁর গতিবেগও হয় প্রবল। যখনই প্রকৃতিতে ফানেল 
আকৃতির মেঘ এবং আঁবহাওয়। অফিসের র্যাডার যন্ত্রে টোনাডোর 
আওয়াজের প্রতিধ্বনি শোন! যায়_-তখনই রেডিওতে লোকেদের 
কোনো নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নেওয়ার কথা ঘোষণা করে 
দেওয়। হয়। 

অনেক বৈজ্ঞানিক টোনীডে ধ্বংস করবার জন্যে রকেট, বন্দুকের 
গুলি অথবা বিক্ষোরকের সাহাধ্য নেওয়ার কথা বলেছেন । ঝড় 
প্রতিরোধের জন্তে কিছু গ্যাস ছড়িয়ে দেওয়ার কথাও ভাবা হয়েছে। 
কিন্তু এগুলির কোনেোটিরই ব্যবস্থা গ্রহণ করা এখনও সম্ভব হয়নি এবং 
টোনাডোকে এখনও পর্যন্ত মানুষের আয়তে আন! যায়নি_-তাঁর 
ধ্বংসকার্ধ উত্তর আমেরিকার সমতলভূমিতে আজও সমানভাবে 
চলেছে। 
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পৃথিবীতে এমন একটা আশ্চর্য সাগর আছে যার নাম তোমরা 
শুনেছ কিন! জানি না-__মৃত-সাঁগর বা! ড্ড. সী। এই সাগরটি যেখানে 
অবস্থিত সেখানে বৃষ্টিপাত খুবই কম-__এই জন্তে অনেকে একে মরু- 
সাগরও বলে থাকেন । এই মুত-সাগরটি আছে ইজরায়েল ও জর্ডান 
রাজোর মধো- জেরুজালেম শহর থেকে ১৫ মাইল বা ২৩ কিলো- 
মিটার পশ্চিমে | জর্ডান নদী এই সাগরে এসে মিশেছে । এই সাগর 
উত্তর থেকে দক্ষিণে ৪৬ মাইল বা ৭৪ কিলোমিটার লম্বা! এবং পূর্ব 
থেকে পশ্চিমে চওড়া ১৬ কিলোমিটার । তাহলে এর আয়তন হল 
৩৬০ বর্গ মাইল বা ৯৩০ বর্গ কিলোমিটার । এই সাগরটি খুবই 
গভীর। এর গড় গভীরতা ১,০০* ফুট বা! ৩০* মিটাঁর। সবচেয়ে 
গভীরতম অংশে এর গভীরত' ১১৩১৫ ফুট বা ৪০১ মিটাঁর। এই 


৮৮ 


সাগরের আরেকটা বৈশিষ্ট্য হল এই যে এই সাগরটি সমুদ্র-পুষ্ঠ থেকে 
১৩০০ ফুট বা ৩৯৬ মিটার নিচুতে অবস্থিত । এটি পৃথিবীর সবচেয়ে 
নিচু অংশে অবস্থিত একটি সাগর । 

এই মরু সাগরের জলে লবণের পরিমীণ খুব বেশি । কারণ এই 
সাগরের জল কোথাও বেরিয়ে যেতে পারছে না। প্রায় বৃষ্টিহীন 
অঞ্চলে এই সাগর অবস্থিত _সেইজন্যে বৃষ্টির জল এসেও এতে মেশে 
না । সূর্যের প্রখর তাপে সাগরের জল গড়ে প্রতিদিন ২ ইঞ্চি পরিমাণ 
বাল্পে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু জলের লবণ তো] বাম্পে পরিণত 
হতে পারে না_কাজেই লবণের অংশ থেকেই যাচ্ছে সাগরে । ষে 
পরিমাণ জল বাম্প হয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন সেই পরিমাণ টাটকা জল 
এসে এই সাগরে মিশছে না। সেই জন্যে মরু-সাগর বা মুত-সাগর 
পৃথিবীর সবচেয়ে লবণাক্ত হুদগ্চলির মধ্যে একটি । কোনো কোনে 
অংশে এই জলে লবণ এত বেশি হয়ে গেছে যে, জলে আর লবণ 
গলতে পারে না, জমা হয়ে প্ুঘতে থাকে । এখানে জলের উপরের 
অংশে প্রতি লিটার জলে ২স্ী থেকে ২৭৫ গ্রাম করে লবণ আছে 
এবং ৩৬০ ফুট বা ১১০ মিটার গভীরতায় এই লবণের পরিমাণ বেড়ে 
গিয়ে প্রতি লিটারে ৩২৭ গ্রাম হয়ে দাড়াচ্ছে । 

এই সব লবণের অনেকটাই খুব সাধারণ লবণ হলে ও এখানকার 
লবণের কোনো কোনো অংশে যে পটাসিয়াম আর ব্রোমাইড পাওয়া 
যাঁয় সেগুলির বেশ দাম আছে । গরমকালে এক এক সময় এই অঞ্চলে 
তাঁপমাত্র! বেড়ে গিয়ে ১২৪ ফারেনহাইট বা ৫১ সেন্টিগ্রেডে পৌছে 
যায়। তোমরা হয়তো ভাবছ এই সাগরের বিবরণের মধ্যে বৈচিত্র্য 
কী আছে। কিন্ত এই সাগরের রহম্তের কথা এইবার বলছি । এই 
সাগরের জল লবণে লবণে এত ঘন হয়ে গেছে যে, কেউ সাতার না 
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জানলেও এই সাগরের জলে ডুববে না-লবণের উপর ভেসে 
থাকবে। 

তাছাড়া অ।গেই বল! হয়েছে এই সাঁগরের নাম মৃত-সাঁগর বা 
ডেড জী তার কারণ হল এই যে-এর জলে লবণ এত বেশি যে, 
কোনে। প্রাণীই এর জলে বাঁচতে পারে না_ একমাত্র কিছু জীবাণু 
ছাড়া । জর্ডান নদীর জল যে-সব মাছ ধরে নিয়ে আসে এই সাগরে, 
তার! এই সাগরে এসেই এর লবণতাঁর জন্যে মরে যায় । এখানে 
কোনে! প্রাণী বাঁচে না বলেই এই সাগরের নাম রাখা হয়েছে ডেড্‌ সী 
ব। মৃত-সাগর । 
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অ্লোল্র! হন্বান্কিআাভিলত্ন 








উত্তর মেকর আকাশে যে আলো দেখতে পাওয়া যায় তাকে 
বলা হয় অরোরা বোরিয়ালিস । অরোরা বোরিয়ালিস একটি লাতিন 
কথা, যাঁর মাঁনে হল উত্তরের উষা" | উত্তর আমেরিকায় আলাস্কার 
উত্তর অংশে, হাডসান উপসাগরের মধ্য ভাগে এবং ল্যাব্রাডোরে 
এই আলো দেখতে পাওয়া যায় । ইউরোপ ও এশিয়ায় এই আলো! 
নরওয়ে ও সুইডেনের উত্তর দ্রিক থেকে আরম্ভ করে একেবারে 


৪১ 


সাইবেরিয়ার উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়! এই আলোকে 
বলা হয় মের-জেোতি । যখন উত্তর মেরুর আকাশে সূর্য ওঠে না 
তখন এই আলো ই পৃথিবীর উত্তর অংশকে আলো দেয় । এই আলোর 
রং বদলে যেতে থাকে । উজ্জ্বলত। বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কখনও 
কখনও এই আলোকে হলুদাভ সবুজ দেখায়, কখনও লাল, কখনও 
কমলা এবং গোধুলিতে কখনও কখনও বা বেগুনি । 

এই আলোর আকৃতি প্রায়ই বদলাতে থাকে । কখনও এই 
আলো অর্ধবৃত্তর মতো মনে হয়। তখন এই আলো উত্তর-দক্ষিণে 
প্রায় এক মাইল চওড়া হয় এবং পুর্ব-পশ্চিমে এর বিস্তৃতি হয় হাজার 
হাজার মাইল । পৃথিবীর বায়ুমগ্ডলে তৃপৃষ্ঠ থেকে ৭০ মাইল 
উচুতে এই আলো দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়াও অরোরাঁর আরও 
নানা রকম আকৃতি হতে পারে । কখনও এর আঁলোগ্ুলো দেখায় 
সমান্তরাল রশ্মির মতো, কখনও বা আলোর শিখাগুলো জলতে থাকে । 
কখনও কখনও অরোরাকে দেখায় একট। পর্দার মতো, কখনও বা 
ওড়নার মতো, কখনও বা পাখার মতো । এই আলো দক্ষিণ মেরুতেও 
দেখতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ মেরুতে এর নাম অরোরা অস্টালিস-_ 
লাতিন ভাষায় ধার মানে হল “দক্ষিণের উষা” । 

সূর্যের আলো এবং পৃথিবীর চৌম্বকীয় আকর্ষণের সঙ্গে এই 
আলোর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে । অক্সিজেন, নাইট্রোজেন এবং হাই- 
ড্রোজেনের কণার প্রতিফলনের জন্তেই এই আলোর উৎপত্তি বলে 
মনে করা হয় । এইগুলির সাহাযোই আলোতে বঙের স্থষ্টি হয় বলে 
অনুমান কর! হয়েছে । অরোরার উৎপত্তি ক ভাবে হল এ সম্পর্কে 
কৌতুহল মানুষের মনে বহু শতাবী আগে থেকেই জেগেছিল। 
্ষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতেই এ সম্পকে অনুসন্ধান করা সুরু হয়। 


৯ 


তারপর অষ্টাদশ শ্রীষ্টাক্ থেকে এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান 
চলতে থাকে । নানা দেশের লোকেরা এ বিষয়ে গবেষণা করতে 
থাকেন। রাশিয়াতে মিখাইল লসনমভ্‌, ইংল্যাণ্ডে জন কাণ্টন এবং 
আমেরিকায় বেঞ্ামিন জ্রাঙ্কলিন এ বিষয়ে গবেষণ। চালান । 

এ বিষয়ে অবশ্য কোনো সন্দেহ নেই যে, অরোরার আলোর উৎস 
সুর্য । ৬৫০ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ থেকে ৮০০ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশের 
মধ্যে এই আলে সবচেয়ে ভাল দেখা যাঁয়। ডিসেম্বর নাসের শেষের 
দিকে এই আলো! সবচেয়ে উজ্জ্বল দেখায় । এই আলো! যখন সবচেয়ে 
উজ্জল থাঁকে তখন পুণিমার মতো আলো হয়। যখন এই আলোর 
উজ্জ্রলতা কমে যায় তখন আর এর মধো কোনো রঙ দেখতে পাওয়। 
যায় না। বছরে ২৫০ বার এই আলো দেখতে পাওয়া যায়। 

উত্তর মেরু বিন্দুর কাছাকাছি চলে গেলে অর্থাৎ আলাস্কার 
মধ্যভাগ, জেমস বে, দক্ষিণ গ্রীনলাও্, আইসলা গু, উত্তর নরওয়ে 
এবং সাইবোরিয়ার উপকূলের আরও উত্তর দিকে গেলে এই আলো 
বারবার দেখতে পাওয়া যায় না এবং এই সব অঞ্চলে দক্ষিণেও এই 
আলোর প্রকাঁশ কমে যায় । কিন্তু কখনও কখনও দক্ষিণের কোনো 
কোঁনো অঞ্চলে কয়েক ঘণ্টা ধরে এই আলো দেখা যায় । দশ বছবের 
মধ্যে একবার এই আলে! মেক্সিকো, কিউবা এবং দক্ষিণ ইউরোপ 
পর্স্ত দেখা যায় । 


